ধৃতং প্রয়া 
(বিংশ খণ্ড) 


অখথগ্ডমণ্ডলেশ্বর 
স্ীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহতসদেব প্রণীত 


( প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১ বাংল) 


রমাত্মা বলহীনেন লভ)__ 
__ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ__ 
__________________ 
অধ্বাচক আশ্রম 
ও স্বরূপানন্দ স্টাট, বারাণসী । 


৬৬১০৩০৪৪৫৮০ 
সত [ মাশুলাদি স্বতন্ত্র 


মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার 


একাশক ২-_ শ্রীস্সেহময় ব্রশ্মচারী, 
অনআাচক্ আশ্রম । 
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপাননদ ট্রাট, বারাণমী-১ 
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_.. অধাচিক আশ্রম, 


ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ দ্রীট, বাঁরাণসী-১, 
উত্তরপ্রদেশ । 


কলিকাতার নিল্গলিখিত লা ইব্রেরীসমুহে 2 
২। মহেস্প লাইব্র্রেকী5 ২৭১ শ্তামাচরণ দে দ্র, 
৩। ভরীগুক্র লাইভ্তেল্লী” ২০৪, কর্ণওরালিশ রী, 
৪। হিলদুন্াঁল লাইব্রেরী” ৫৪।৯, কলেজ সীট, 
৫। তীব্র! লাইব্ররেক্ী ১০৫, আপার চিৎপুর রোড, 
৬। দল্ষিশ্ে্রব হুব্ষ্ট্নঃ _্ালীনাভ়ী 
দক্ষিণেশ্বর, কগিকাঁতা ৩৬ 
ভাটা ছাওলণও ছলওলছ্ছচ 


প্রিন্টার £_ শ্রীন্ষেহমর ব্রহ্মচারী 
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্ সীট, বারাণসী-১ 


বিংশ খণেত্র নিবেদন 
_ অখণ্ডগুলেশ্বর শ্ীপরন্থাণী স্বরূপানন্দ পরমহংঘদেবের সম- 
সাময়িক পত্রাবলি (যাহ! ১৩৬৫ হইতে ১৩৭১ সালের 
“প্রতিধনি”তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ) তাহাই 
সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে । ইহ] ভাহার 


বিংশ খণ্ড । কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি 


করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্ত এই সকল পত্র “প্রতিধ্বশি”তে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । “প্রতিধ্ষনি”তে প্রকাশের পরে দেখ। 
গেল, এই পত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষেও সুলান্য কর৷ 
আবশ্যক । সেই কারণেই “ধৃতং প্রেলা” পুণ্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। আমর! অতীব আনন্দের সহিত জানাইভেছি 
ষে, “ধুতং প্রেন্া” প্রথম হইতে উনবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার 
পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সঙ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির 
উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়! পত্র দিয়াছেন । তীহার। লিখিয়াছেন 
ষে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্থার সমাধান তাহার! 
পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়! “ধৃতং প্রেম” 
বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি। 

বৈশাখ, ১৩৭২ বাংলা । 


অযাচক আশ্রম খিনীত 
স্বরূপানন্দ ট্রাট, ব্রহ্মচারিগ্নী সাধন। দেবী 
বারাণসী-১ ব্রহ্মচারী সেহমন 


এর 


ধত? প্রেম 
(বিংশ খণ্ড) 


(১) 
হরি-গু বারাণমী 
১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কল]াণুয়েফু 
শ্বেহের বাবা__, গাণভর! স্েহ ও আশিল জানিও। 

_লিবিষ্বাছ, হব মময়ে একই সঙ্গে হিচিন্ন প্রকারের শ্রমস।ধ্য কার্ধ। 
আঅ।মি কি কৌণলে মমাপন কগি। কৌশলনী বণিব। আমি কম্্রকেই 
তরঙ্গ বপির। জানি । ছোট কাজ আর বড কাজ আমার চোখে সমান 
দরুণী এবং মান আদরণীয়। যাহা পাই, তাহাই অন্তরের একান্ত 
শ্ধ| নিয়। করি?। এই জন্যই কাদে ক্লান্তি আসে না। ক্লাপ্তি না নসিলে 
অমসাধ্য কাজ করিতে কষ্ট কোথায়? 

বিভিন্ন গ্রকারের কম্ম একই সন্ে করিয়া যাওয়।৪ কঠিন নহে। 
নানা কর্পের নানা বিচিত্রতার মধ্যেও উদ্দাশ্যের দিক্‌ দিয়। প্রত্যেকটীর 
একটা গ্ুব লক্ষ্য আছে। প্রতি কাধ্যেরই লক্ষ) এক হইলে কাজগুগি 

এ 


ধূতং গ্রেয়া 


বিভিন্ন ঢংয়ের ব| বিরুদ্ধ প্রকৃতির হইলেও তাহাদের মধ্যে সৌন্ৃগ্যের 
সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়! লওয়া সম্ভব । কর্ণই আমার নিকটে ব্রঙ্গ বলিয়। 
বিচিত্র বিভিন্ন কর্থের মধো সন্বন্ধের সুশৃঙ্খলা আমার ্রজ্ঞায ধরা পড়ে। 
এই জনই ছুদিন পরে দেখা যায় ষে একই সঙ্গে বিভিন্নমুখী অনেকগুলি 
কন্মে হাত দিলেও একটার পর একটা আপনাআপনি এক বোধগম্য 
রূপরেখায় ধর! পড়িয়াছে। 
এগুণি আমি ইচ্ছ। করিয়া করি না। আপনাশাপনি হয়। হাদি 
আশীর্ধাদক 
স্বরূপাঁলল্দ 


হরিওঁ বারাণণী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 

কল্যাণীয়াঙ ২ 

স্নেহের মা--) প্রাণভর] স্েহ ও আশিস নিও । 

মাত্র করেক দিন পুর্বে তোমাকে এক পত্র লিখিয়াছি। মনে হইল, 
তাহ। পাও নাই। তোম।র দ্বিতীয় পত্র কাল পাইরাছি। আমি আমার 
পূর্বব পত্রে লিখিয়াছি যে, সংশারে থাকিতে হইলে ন্বামী ওন্ত্ী বদি 
তাহাদের নিগ নিজ অধিকারের দাবী নিয়াই কলহ করিতে থাকে, তাহ! 
হইলে শ|স্তির আশ। দুবহ । এক! সত্য যে, বিবাহ হইয়াছে বণিয়া 
্ত্ীটা শ্বামীর দামী বা স্বামীটা স্ত্রীর কিন্কারে পরিণত হয় না, উভয়ের এক 
একট ্বাধীন সত্তা আছে এবং তাহার সম্মান রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। 


তি 


বিংশ খণ্ড 
কিন্তু যেখানে স্লেহ আছে, প্রেম স্গাছে, আকর্ষণ আছে, অনুরাগ আছে, 
সেখানে শ্বামী বান্ত্রী কাহারও মনেই এই নঞ্ষল অধিকারগত প্র জাগে 
না। ন্বামিপ্রীর জীবনট৷ সুপতঃ একটা কন্ট্রাকূট বা চুক্তির জীবন 
নহে, মুলতঃ ইহ। প্রেমের জীবন এবং প্রেম যেখানে ডে, মেখানে 
আমার অধিকার ইহা, তোমার আগিকার উঠা, এই জাভীয় যুক্তি ব 
বিচারের অবকাশ থাকে না। দুখ্যত দাম্পত) জীবন একটা মোহময়, 
সথখময়, ভ্রীতিময় জীবন, যেখানে ভালবানার দায়ে একে অন্যের ক্ষুদ্র 
তুচ্ছ ত্রাট আর নগণ) অপরাধ অবহেলে উপেক্ষ। করিবে এবং একের 
বিরদদ্ধ অপরের অপরাধ করিবার ক্রম ঠা] স্বভাব হই স্তব্ধ হইয়া যাইবে । 
স্বামীকে বশ করার উপায় স্বামীর উপরে ভথিক্চা্ি করা নয়, বাহাতে 
স্বামীর মন ভ্রীর এঠি গভীর ভাবে সর্বদাই আকুষট থাকে, তাহার জন্ত 
স্ত্রীও একট৷ প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তুমি নারী, কেবল এই 
দরুণই স্বামী তোমার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবেন, এইরূপ আশা কর! 
অন্তায়। আরও ত কত নারী জগৎ ভুড়িয়। ছড়াইয়৷ আছে, নারীত্বের 
দৌলতে তাহ।রাও ৩ তোমার স্বামীকে আকবণ করিবার দাবী করিতে 
পারে। তুমি বিবাহিতা পদ্দী, ক্বেল এই দরণই তোমার স্বামী 
তোমাতে আকৃষ্ট থাকিবেন, এইরূপ আশা করা৪ ছুল। বিবাহের কালে 
ছোমার ভিতরে যে নৃ্নত্ব ছিল, এখলো কফি থাহাই আছে? মানুষ 
ত নৃঘনত্ব দেখিয়াই আকৃষ্ট হয়। পুরাতনের গতি মানুষের যে আকর্ষণ, 
তাহার কারণ৪ ৩ পুরাতনত্বের ভিতরে [কছু শাখহ নৃতনত্ব লুকাইয়। 
থাকে বলিয়া । তোমাকে চিঃনৃতন থাকিতে হইবে। স্থাথের দাবীহশন 
নি্ষলুষ প্রেম এবং এতিদান-শাভহীন স্ুবিনী5 সেব দিয়। তুমি নিত্য 
নৃহন হইবে। স্বামি-সোহাগিনী হইবার ইহাই পথ। 
৭ 


ধৃতং পরোয়া 


ছুর্দয় অভিমান পরিহার কর। অভিমান প্রেমের শক্রু। দাবীর 
ভাব বর্ন কর। দাবী-দাওয়। গ্রভৃত্বের লক্ষণ, প্রেমের নহে। গ্রেম 
কিসে' আসে, তাহা দেখ। গ্রেমেই শান্তি, গ্রেমেই মিলন। গ্রেম্‌ 
তোষ।দের জাগুক এবং সেই প্রেম ক্ষয় হউক । ইতি 


আনীর্ব্াদক 
 স্রীপনন্দ 
(2) 
হরিও বারাণসী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
নারারণেযু 2 


স্নেহের বাবা; গ্রাণভর। স্সেহ ও আশিম নিও? 


যেখানে একটী মণ্ডলী. স্থাপন করিবে, সেখানেই গ্রথম ও গ্রধান 
কর্তব্য হইবে নিয়মিত মমবেত উপসনা, গৃহে গৃহে অখও্-সংহিতা। পাঠ 
৪ হরিও-কীর্তন গ্রচলিত করা । একাঙ্গ বেশ দানা বীবিবার পরেই 
মণ্ডলীর পরিচালনে একটী প্রাথমিক বিগ্যালয় খুলিবে। আস্তে আন্ত 
যাহাতে এ বিদ্যালয় মাধ্যমিকে উন্নীত হইতে পারে, শাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিবে। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়া ঝগড়া- কলহ ও অনুচিত গ্রতি- 
ঘবন্দিতা ন! থাকিলে দেখিবে, এই ম1ধ)মিক বিষ্ঞ!জ় দেখিতে না দেখিতে 
উচ্চ বিগ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। 


ইহা কালনিক ধারণা, নহে, বাস্তব সত্য। ভিক্রগড় বড়বাড়ী রেল- 
কলোনির অথওমগুলী .সত্য পত্যই ইহ। করিয়াছেন। এবার ভ।হদের 


বিংশ খণ্ড 


মাধামিক বিদ্যালয় উচ্চ-বিগ্ভালয়ে পরিণত হইবে । এখন যদি আদর্শনিষ্ঠ 
প্রধান শিক্ষক পাওয়া বায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটা ছাত্র-ছাত্রী ভাবী 
ভারতের মৃল্যবান নাগরিকে পরিণত হইতে পারিবে । লক্ষ্য থাকুক 
তোমাদের ভবিষ্যতের দিকে । 
ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের গঠন এবং মানসিক গ্রবণতাগুলির শ্রেরঃপথে 
বিকশন হইবে খিছ্চালয়ের অভ্তরক্গ উদ্দেগ্ত । এই উদ্দেশ্য হইসে ভষ্ট 
হইলে চলিবে না.। 
আমার এই পত্রখানার নকল ভারতের প্রত্যেক অথগ্ড-মওলীতে 
প্রেরণ কর। কেবল আধ্য।ত্বিক চচ্চাই নহে, সামাজিক কুশলপ্রদ কর্ম 
গুলি৪ মণ্ডলীগুপির ভিতর দিয়া শ্রকটিত হওয়া চাই । চিরকাগ 
তোমবা যুকুলেই শুকাইতে থাকিও না, ফুটিতে৪ হইবে, সর্বলীবেশ্বরের 
পূজায় লাগিতেও হইবে । ইতি 
আশীর্বাদ ক 
স্বূপানল্দ 


হরিসু বারাণনী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭ ১. 
কল]াণীয়েযু 
স্নেহের বাবা__, প্রাণভর1 স্নেহ ও আশিস নিও । 


কন্ত। বিবাহ দিবার জন্ত পাত্র পাইয়াছ এবং পাত্রটী লকল' 
৯. 


ধৃ্তং প্রেয়। 


রকমেই তোমাদের পছন্দ হইয়াছে, কেবল ছেলেটা বংশে একটু খাটো, 
এজন মনে দ্বিধা আসিয়াছে বণিয়া ইতস্ততঃ করিতেছ। 

কিন্তু ছেলেটা অন্ত সকল প্রকারে তোমাদের ০ হইচাডে ত? 
বেশ, তাঁঠ1 হইলেই হইল | ছেলে বা মেয়ে পছন্দ হইয়া গেলে এবং 


সেই পছন্দটা ছেলে ও মেয়ের পিতামাতারা করিলে শুধু, একটু বংশের 


ছোট-বড় নিয়া দ্বিধ। রাখা উচিত নহে। বিবাহযোগ্য। বন্তা শুপাতর 
পাইলেই দ্িবে। রব্বুশবরূপ| কন্ঠা নীচ কুলে পাইলেও নিবে। এই 
নিয়ম চিরকাল চলিয়া আমিয়াছে, চিরকাল চপিবে। 

তবে পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান যদি এত 
বেশী হয় যে, বিবাহটা হইবার পরে দুই বংশের লোকদের মধ্যে সহজ ও 
হ্থাভাখিক কুটুষিা ও.আত্মীয়তার আদান-গ্রদান চলিবে না, তাহা হইলে 


. হয় ছেলেটা একঘরে হস্টয়। গেল, নয় মেয়েটা হইয়। রহিল নির্ববাদিতা। 


ইহার একট। দারুণ মনস্তাত্বিক কুফল আছে আর এই অবস্থায় জাত 
পুত্রকন্ারা কতকগুলি জন্মজাভ ক্রেধ লইয়!ই বড় হইতে থাকে, তাহার! 
কালাপাহাড় হয়, তাহারা স্বাভাবিক যুক্তির পথে বিচার না চালাইয়া 
অস্বাভাবিক কতকগুপি অতিরঞ্সিত ধ।রণার বশবর্তী হষ্টয়া সমাজের 
কাঠামোর উপরে আঘ।ত ছানিবার, জন্ত দুর্মদ আক্রমণ চাঁলাইতে থাকে । 
.যে স্থলে বিবাহ ছুইটা বংখকে এক করিবে, সে স্থলে এই সকল বিবাহ 
একটা বংশের সহিত বহু বংশের বৈরাব সৃষ্টি করে| - 
বিবাহের একট। শারীরিক দিক আছে, যাহার ফশ পাইবে পুত্র- 
কৃন্তার। বিবাহের একট মানপিক দিক আছে, যাহার ফলে দম্পত্তী 
সখী হবে বা দুঃখ কুড়াইবে । বিবাহের একট! সামাজিক দিক আছে, 
খাহ। দ্বারা সমাজের শক্তি বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে। 
১৩ 


যে যেখানে ইচ্ছ। 


বিংশ খণ্ড 


বিবাহ করুক কিন্ত এই তিনটা দিকে সাধ্যমত নজর রাখিয়া কাঁজ করিলে 


মে নর্ধঙ্গনের কুশশের ভাগারে অকুপণ হস্তে দান করিতে পারিবে। 
ইতি-- 


আশীর্ববাদক 
স্বকধপানন্দ 
(5) 
হরি বারাণলী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েু £_ 


শ্লেহের বাবা, প্রাণভরা শ্্েহ ও আশিল নিও । 

আইন কি দিতে পারে? দিতে পারে অশিকার । মনুষ্যত্ব দিতে 
পারে না|  ভ্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের প্রতি করিয়া বিবাহিতা 
ভগিনীকে পিতার সম্পত্তির উপরে অধিকার সম্প্রতি আইনে পিয়াছে। 
ভগিনী কণ| মাত্র চিন্ত। করিল না যে এই অধিকারের দাবা নিম্বা সে 
অগ্রসর হইলে ভ্রাহার কত বড় সঙ্কট হইতে পারে | ভ্রাতকে যতদূর 
পারে নাস্তানাবুদ নালেহাপ সে করিল। আজ পতিবিয়োগের পরে সে 
হইল আনাথিনী। আবার এ দরিদ্র ও উতপীড়িত ভ্রাতারই গ্রলগ্রহ 
ভাহাকে হইতে হইবে। অনৃষ্টের কি অভভুত পর্হাস। 


সমস্ত ঘটনাই আমি জানি । আমাকে আর পুর্ব ইতিহামের বর্ণন] 
পাঠাইচে হইবে না। ভবিষ্দদৃ্টিহীনা। আত্মন্বার্থপরাযঘণা এই দুরস্ত- 
ূ ১১ 


ধুতং প্রেরা 


চিজ গগিনীর বিপদের দিনে তু্গি তাহাকে পরিত্যাগ কথিও না।, 


ভগিনী আইন দেখিয়/ছিল, তুমি দেখিও মনয্ত্ব। ইতি__ 
আশীর্র্ষাদূক 
ত্ববাপানম্দ 
(৬) 


হদিশ বারাণসী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 


পরমকপ্যাণভা দ্নেধু £__ 

নেহের বাবা__, প্রাণভরা স্সেহ ও আশিস নি৪। 

তুমি ইরিপ্ কীর্তন কর আর তোমাদের গ্রামের ন্বমীগী মহারাজের 
ইহা পছন্দ করেন না শুনিয়া বুগপৎ হর্য ও বিষাদে অভিভূত হইলাম । 
হর্ধ এই জন্য যে একদিন ইহারা হরি নামকীর্তনক আমার চেয়েও 
বেশী পঙ্ছন্দ করিবেন, বিষাদ, এই জন্ত যে ইহারা জ্ঞানী গুণী মহাজন 


হইয়াও হরি নামের মহিমা বুঝিতে পারিতেছেন না। বাহ হউক, 


:. তুমি এই ব্যাপার নিয়া মনকে আন্দোলিত হইতে দিও ন। এবং অপরদের 
নিজ নিজ উপাপনারীতি ও সাধন-ভজনের প্রণালীত্েে কোনও বাঁধাদান 
বা বিন্নস্থষ্টি না করিয়া অগ্রতিহত বিক্রমে নিজের কীর্তন করিক়া যাইতে 
থাক। ৃ 


এমনও কফি হইচ্ে পারে না যে, তুমি ধাহাদিগকে হরি কীর্ভীনের 


বিরোধী বলিয়। মনে করিভেছ, মনে মনে তাহারা অনুরাগী। কথাট! 
বিবেচনা করিয়া দেখিও । 
“হরি” শব্দের মানে পরমেশখর আর “৪৮ শব্দের মানে “হা” | 


“হিরিও” কথার মানে দীড়ায় “ইশ্বর আছেন।” জগতে কোন্‌ ধান্সিক. 
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বিংশ খণ্ড 


ব্যক্তি আছেন, হিনি এমন চসৎকাঁর কথার শাপন্ডি ভুপিবেন ? 


অধার্রিক, পর্ে অবিশ্বাসী ব| ঈশ্বরের অন্তিত্ব অন্বীকারকারীর। আপি 
করিছে পারেন কিন আস্তিকের পক্ষে “হরি€'" কথায় আপত্তি করিবার 
কোনও গত কারণ নাই | বাহার! স্ত্ীশৃদ্রের প্রণবে অধিকার নাই 
বণিক বিশ্লাস করেন, সেই সকল সরলচেত| শনাভনী সঙচ্জনদের কথ 
আলাদা । কিন্ত ধাহার] জাতঠিভেদের বিরুদ্ধ লড়াই করেন, সম]জে 
সামা-গ্রতিষ্টার জন্ত ওকালতী করেন, ব্রাহ্মণের স্থষ্ট পৌর হিত্যতন্তে 
দাসত্ব হইতে সমাজ ও জাতিকে যুক্তি দিবার জন্তই আবিভূ্তি হইয়!ছেন 
বলিয়া যাহারা নিজেদিগকে মনে করেন, তাহারা আপত্তি করিবেন 
কোন্‌ যুক্তিতে? আমার মনে হয়, স্বামীনী মহারাজদের প্রক্কুত মনোগণ্ত 
অভিপ্রায় বুঝিতে তোম!র হয় ত ভূশ হইয়। থাকিবে । 
যাহা হউক, নিজের কাজ নিজে করিয়া বাও। অন্ঠের ভালমন্দে 
পাকিও না.। যাহ।র].বিরোধী, তাহাদের গতি গ্রেমহীনও হইও না। 
ইতি 
আশীর্ব।দক 
স্ববূপানন্দ 


হরিও' বারাণসী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু £-_ 
মেহের বাবা-_, প্রণভর! দেহ ও আশিস নিও । 
তোমার, পত্র পাইয়া সুখী হইলাষ। অনেক গ্থান হইছে পত্র পাই 
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ধুং প্রেয়া 


যে সমবেত উপ1সনাতে লোক হয় না আর ভুমি সংবাদ দিয়াছ যে প্রতিটি 
নমবেভ উপামনাঘে আশাতীত জন-সমাগম হইতেছে । এমন কি 
ধাহারা তোমাদের গুরুভাই নহেন, এমন ব্যক্তিরা ভক্তিভরে যোগঙ্গান 
করিভেছেন। 


ইহাতে আশ্চধ্যপ্বিত হইবার কিছু নাই। আমাদের সমবেত 
উপামন। বিশ্বজনীন অনুষ্ঠঠন, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নহে। আমার 
শিষ্ঞগণ আমার নিকটে ইহা! শিখিয়াছে, এই যুক্তিতে ইহা আমার পুজা 
প্রবর্তনের একটা কৌশল নহে, ইহ বিখনের বিশবপ্রভুর ধিখভোমুখ 
অর্চনার আয়োজন। এই জন্তাই, তোমরা নিজেরা বদি নিষ্ঠপুর্ব্বক 
. সমবেত উপালনাতে যোগদান কর এবং ভক্তিপুর্ব্বক অনুষ্ঠানটার সহিন্ত 
একাত্ম হও, তাহা হইলে গঠিবেণীদের গাধা নাই যে, ইহা হইতে দূরে 
সরিয়া থাকেন। তোমর। তোমাদের এই সুমহৎ অনুষ্ঠানের মহিষ। 
অনেকে জান ন| বলিয়াই অনেক স্থানে ইহাতে অবহেলা করিয়া 
আগিয়াছ। 


দিগন্তবিস্তৃত দুন্তর মরুভূমির ধু-ধু বালুকারাশির মধ্যে মরুকুজজ যেমন 
ভার দরদশটী থজ্জুর-তরু দিয়াই পরম রমণীয়, অনেকগুলি মণ্ডলীর পরম- 
রসহীন নিরনুরাগ গুদাসান্তের মাঝখানে তোমাদের মণ্ডলীর সমবেত 
উপ!সনার সফলতা €েমনই চিন্তগ্রসাদসঞ্চারিণী। 
অপর সকল স্থানে অনুস্যত্ত হউক, এই আশীর্বাদ করি। 


5 


তোমাদের দৃষ্টান্ত 


তুমি নিজেকে সাধারণ ব্যত্তি বণিয়া মনে করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। 
বিনয় চিত্রের অলঙ্কায় মাত্রই নহে, ইহ। চরিত্রের বল। বিস্ত জগতে 
১৪ 


বিংশ খণ্ড 


সাধারণ ব্যক্তিরাও যে অসাধারণ কাজ. করিতে পারে, এই বিশ্বাস 
র|খিও। ইতি 
'আশীর্বাদক 
স্বব্রপানন্দ' 


১30৮.) 
হরিও বারাণসী 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয্েেষু 2 


স্নেহের বাবা__ 7 প্রাণভর! স্নেহ ৪ আশিন নিও । 


তুমি কতকগুলি দারিতবপূণ জনসেবামূধক কাজের ভার পাইয়াঁছ 
জানির] সুখী হইলাম । নিক্ষ।ম অস্তরে কাজ করিয়! জীবন ধন্য কর। 


স্ত্রীকে কখগঘ ব| কাব্য, নাটক আর ব্যাকরণ পড়ানোর 
নামই শিক্ষিত করা নহে। তাহাকে আমাদের উন্নত আদর্শ গুলির 
সহিত পরিচিত কর। ন্বধ্যায়ের ফলে ইহ] সম্ভব হইবে । অথও- 
নংহিভা তোমাদের স্বাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। একাজ করিয়৷ দেখ, 
কত দ্রুত কত অপ্রত্যাশিত ফল লাভ হয়। ইতি 


আবার্বাদক 


স্বরূপাঁনন্দ 
১৫ চট 


ধৃতং গ্রেয়া 
(৯) 


দ|নাপুর 
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 


হরি 


কলা ণীয়েযু £_ 

ল্লেহের বাবা_-) প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও) 

সারাদিন কীর্ভন করিয়! শরীর খারাপ করিয়া শ্া/সিলে । এমন 
কীর্তন না করিলে কি হইত? এখন যে কুড়ি দিন ধরিয়! শব্য।য় পড়িয়া 
কর্মে অক্ষম হইয়া রহিয়াছ, ইহা কোন্‌ কাজে আমিবে? আমি ধর্মের 
নাম করিয়াও শরীরের উপরে অত্যাচার করিতে তোমাদের বারণ 
করিয়াছি এই জন্ত যে, এই শরীরকে আমৃতুা জগতের মেবায়, ভগবানের 
কাচ্ছে, দশের দেশের. কল্যাণকর্খ্ে নিয়ত নিয়োজিত রাখিতে হইবে। 
শরীর তোমার হাতে ভগবানের গচ্ছিত সম্পত্তি। ইহা তুমি হেণায় নষ্ট 
করিতে পার না। ইহ অনাদরের বন্ত নে) দু-তিন ঘণ্টা কীর্তন 
করিয়াই যখন জর উঠিয়া] গেল, তখন চলিয়া আসিলেই হইত। গারাদিন 
বৌদ্রে পুড়িমা আর ক্লেশ করিয়া -কীর্ভন করিবার জরুরী এয়োজন কিছু 
ছিল না। গুবে, ভগবানের, নাম করিতে করিতে অন্বস্থ হইয়াছ, 
ভগবানের নাম করিতে কিতেই সুস্থ হইবে। নাম ভুলিও না। অন্ত 
&লাককে সুস্থ শরীরেও ভগবানের নামকীর্ভনে ডাকিয়া আনা যায় না, 
তাহাদের নাকি কাজের অন্ত নাই, আমল কথা তাহারা নামে রুচি 
পায় না। তোমার হাজার কাজ থাকা সন্বেও অন্ুস্থ শরীর নিয়া 
তুমি নামকীর্ভনের আহ্বানকে সমক্মান মর্যযাদ] দিয়াছ, তোমার এই নিষ্ঠা, 
ভক্তি ও সদ্রুচি আমাকে আনন্দ দিয়াছে। আশীর্বাদ করি, তোমার 
নামে রুচি, জীবে দয়া দিনের পর দিন বদ্ধিত হউক । 


১৬ 


বিংশ খণ্ড 

- জীবনটাকে যতটুকু পার, সৎ্কাজে লাগ!9। সৎকাজ হাজার 
রকমের আছে | যাহার পক্ষে যে সতক|ভটী সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে 
সম্পাদন সম্ভব, সে আগে সেই কাজটা কর। যাহারা বিভিন্ন কশ্মাক্ষেত্রে 
ব্ভিন সৎকর্ম করিতেছে, ভাহাদের প্রতিজনের কাজকে প্রশংসার 
দৃষ্টিতে দেখ এবং পরের সন্ষটাস্ত হইতে যেখান দিয়! বে সংপ্রেরণাটুকু 
মংগ্রহ সম্ভব, তাহা কুড়াইয়। লও। ছোট ছোট সংকাঙ্গ বহার! 
করিতেছে, তাহাদিগক্েও মহৎ এবং বর্ণীয় বলিয়া জ্ঞান কর। সকলের 
ভিতরের সবৃগুণগুপির অনুনরণ কর। 

ঈশ্বর-চিত্তন সকল সৎকাজের শ্রেষ্ঠ । কিন্ত ইশ্বর-চিন্তন করিবে 
বলিয়া অন্ত মংকাগ ছাড়িয়া দিবে, তাহ। নহে । কঙ্পের এমন অভ্যাম 
আয়ত্ত কর যেন, ধ্যানস্থ হইয়া, সমাধি-নিবিষ্ট থাকিয়া৪ প্রচণ্ড 
আলোড়নে কর্মের ঝঞ্জা চালাইছে পার। ধানের এমন অভযাপ 
কর যেন, কর্খেি চূড়ান্ত আন্দোলনের মাঝেও নিজেকে সমাশিশ্থ রাখিতে 
পার। উচ্চতম আধ্যাত্বিক অবস্থার সহিত জ'গন্িক প্রয়োজনীয় কর্ম্মকে 
একসঙ্গে চালাইয়া নিবার “বাগ তোম4] ্ায়ন্ত কর। 


অনেককেই বলিতে শুনি, বহিষ্মুখ কর্ম করিলে হস্তম্ুথ সাধনা 
ক্ষতিগ্রস্ত ইয়। কথাট।এক হিসাবে স্তা। কর্ম যখন বাহিরে, মনও 
বদি তখন খাহিরেই পড়িয়া থাকে, তবে ক্ষঠি ত হইবেউ | কিন্তু এমন 
অ]% হাত-পা-চোখ-নাক-কান 
বাহিরের কাজ. করিলেও মন তার শস্তরদ্গু স্বভাবে গ্রতিষ্ঠিত থাকে | 


তোমাদের করিতে হইবে যেন, 


সমাধিস্থের কর্ম আর কন্মুরতের মমাধি একটা নৃহন কথা হইতে পারে 

কিন্তু হহা। কল্পনাও নহে, নূতন সঃাও নহে। হহ। বাস্তব এবং অতি 

পুরাতন এক শাশ্বত সত্য; সেই স৯) হুঠ চারটি দ্ীবংন ৭] দুই চারিটী 
- ১৭ 


ধৃতং প্রোরা 


সদুল্নভ ন্রক্ষণে আস্বদিত হইয়াছে, এই আত্র। যাহা দ্ুই চারিটী 


জীবনে হষটয়াছে, তাহা দশ-বিশ লক্ষ জীবনেও সত্য হইতে পারে | যাহা 


দুই-চারি ক্ষণের জন্য হইয়াছে, তাহ। সমগ্র জীবনব্যাপীও হইতে পারে । 


ইহা! অযৌন্তিক বাক্য নহে, অমস্তব উক্তি নহে। 
ধম্ম এবং আডম্বর এক জিনিষ *য়। ধর্ম হষ্টতে আডম্বরকে বাদ 
হুর দিক্‌ দিয়া তি হইতে পারে। কন ক্ষতি অনিক 


দিলে লোক-সংগ্রা 
শ্মানুণাগ বাহিরের আডদ্বর দেখিয়া 


নাই। কোনও কোনও ব্)ক্তির ধ 
এই হিমাবে আড়ম্বরের একট। উপষোগিতা আআছে। 


গ্রথম উদ্রিক্ত হয়, 
প্রধান হয়, তখন গ্রকৃত পণ্ম একা সুই সক্কুচিত 


কিন্ ধর্ম যখন আড়খর 
হইয়া পড়ে এবং কুষ্টিত মনে যবনিকার অন্তরালে গিয়া দাড়ায় । এছ 


আমি তোমানিগকে অভ্যহিক আড়ষর হইতে দুরে থাকিতে বলিয়া 


খাকি। 
অধিকাংশ ধর্মের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কঙকাংশ আড়খর, কতকাংশ 


নিভৃত উপলব্ধির আগ্রহ-স্থজনের ভূমিকা, ক্ছুট] অন্তর্গ বস্ত। এগুলির 
একটা ইইভে অপরটাকে আলাদ। করিয়া লওয়। অনেক মময়ে অত্যহ 
কঠিন ব্যাপার । এজন পর্মের আনুষ্টানিক অংশ সম্পাদন-কালে অস্তরের 
ভক্তিত্রো্ডকে অব্যাহত রাখা আবশ্যক) ভক্তি থাকিলে ভান আসে 
না, অহঙ্কার আসে না। শগুরাং ধরা তিও ঘটে না। 
পত্রখান। শেষ রাত্রে বণিয়া লিখিঙ্েছি। কাপ রাহ নয়টায় দানা 
পুর পৌছিয়াছি। কুর্ষেঠাদয়ের পরে দুই ঘণ্টার মধ্যে পুপুন্কী র€না 


হইব! ইতি ় 
আশীর্ব্বাদক 


স্বরূপানন্দ 


১৮ 


বিংশ খণ্ড 


(১০) 
হবি মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম 
| ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 

কল]।ণায়েযু __ | 

স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিম নিও । 

কল) কল্যানীয়! সাধন] প।ঠানকোট একস্প্রেসে কলিক1তা চলিয়। 
গেল। আমি তাহাকে ধানবাদে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া “কার” খান! লইয়। 
সারাদিন এবং মধ্যপাত্রের কিয়॥ংশ নানাস্থানের কার্)তাপিক1 রক্ষা 
করিয়া] রাত্রি বারোটায় বিশ্রাম করিতে যাইভেছি ; এমন লময়ে তারবার্ত। 
হান্চে পৌঙ্ল যে, 'মালটিভারপিটির ঘরদুয়ার তৈরীর জন্ত সাইজ-ক র। 
এক ওয়াগন শাল ও গাস্তারী কাষ্ঠ আস।ম-স।পটগ্রাম হইতে দ্রই দিন 
আগে ধানবাদের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে শ্রীমান্‌ নলিনীরঞ্জন দে ছুই 
একজন সহকন্ত্রী সহ এই কাঠগুলি সংগ্রহ করিতে অপরিলীম পরিশ্রম 
করিয়াছে ।  গোৌহাটার ধনীতাম লিখিয়াছে,__“কাঠগুলি দেখিরা 
চমত্কুত হইল|ম | উৎকৃষ্ট কাঠ! কি যেশ্রম এগুলি সংগ্রহ ও চিরাই 
করিতে গিয়াছে, বলিবার নহে ।” ॥ 

নপিনীর প্রতি মনটা অমনিহেই বথেষ্ট প্রসন্ন ছিল। এই পত্র 
পাইবার পরে আরও প্রসন্ন হইল | হ্যোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে 
থাকিয়া এভাবে শিজ সিজ পাধ্যানুষায়ী শ্রম দিয়া সকলে মিলিয়া একটা 
উদ্দেশ্তকে সফল করিয়া তুপিতে পার । সকলের শ্রমের সমযুক্ত নহবৰে!গ 
যে কত বড় একটা »ম্পন, তাহা ভ।বিবার ও বুঝিবার দিন আপিয়াছে। 
এধুগে ম্যা্দিক বা উন্দ্প্গাল দিয়া বড বড় কাজ হয় না, বছ জনের সর্কা- 
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সামর্থোর সমযোগের দ্বারা তাহা হয়। তোমর| মনে, প্রাণে' বাকো, 


চিম্তনে, প্রয়াসে এবং প্রত একা বিধান করিব|র কৌশলটী শান 
করবার চেষ্টায় নামিবে? প্রয়াস বলিতে আগি যদ্রু বা চেষ্টাকে 
বুঝাঠন্ডেছি, গ্রঘদ্ু বণিতে প্রকট প্রয়োগ ঝ৷ গ্ররুষ্ট চেষ্টাকে বুঝ|ইতেছি। 

মিলিয়া মিশিয়া কাজ ক্লে চারিজনে দশজনের কাজ করিতে 
পারিবে। অন্তথায় চারিজন হইতে দেঁড়জনের কাজও আদায় হইবে না। 
এীক্য এবং সংহতির বড় দাম। 

আমি মুখের ভাষ। দিয়া ভোমাদের হৃদয় জয় করিতে চাহি না। 
সেই স্থচতুর ভাষ। আমি শিখি নাই। আমি গাণময় আহ্বানে 
তোমাদিগকে জাডাপরিহার করিতে বলিভেছি। যে আমার ক 


শুনিতে পাঠয়াছ, সে অবিলঘে সাড়া দাও। ইতি__ 
আনীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(১১) 
হরি করিকাহা 
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু ৮ 


সেহের বাবা * প্রাণভরা ন্নেহ ও আশিস নিও । 
ভোরে পুপুন্কী ছাড়িমাছি। বর!করে পৌছিলাম আটটায় । আহারাণি 
আারিয়। দশটা সময়ে রওনা হইলাম আগুাল। আগিয়া দেখিলাম, 
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বিংশ খণ্ড 


অগ্ডাল আশ্রমের ধানঙ্ষেতের পান সব কটিয্কা সযদ্ে তুপিয়া রাখা! 
হইয়াছে। পুপুন্ক্ীর ধান খামারে 
দেখিয়া আপিয়াছি | গ্রাচীন গ্রবি বলিয়াছিলেন,__ক্রং ব্ছ কুব্বাত, 
তদ্ব্রতম্‌। 

অগ্ডাল সম্পর্কে একটু মন্তব্য করিতে হইতেছে । এখানে কেবল 
জম্টুকুই কিনিয়। দিয়াছি। চাষের খরচ দেই নাই, সজুরের টাগা 
পাঠাই নাই, এমন কি মন দিয়। কাজ কর বলিক্া কাহঃকে ৪ কোনও 
পত্রও লিখি নাই | কিন্তু চারি বিঘা পতিত জ্গমি কিনিয়া দিবার কয়েক 
মাম পরে আপিয়৷ দেখিলাম শ্রীমানর] চল্লিশ মণে মত ধান কাটিরা 
তুণিয়। গুচ্ছগুণি কি মনোরম করিয়া নাজাইঘা হাখিহাছে। গ্রামবাসী 


এখনো মাডাই শুরু হয় নাই । 


. মঙ্জন ও ধুবকেরা নিজ নিজ প্রেমের প্রেরণার দিনের পর দিন ধান্ঠক্ষেতর- 


নির্মাণে, ধান্ত রোপণে, ফনল-সংগ্রহে অকাতর পিএম করিয়াছেন। 
আর পুপুন্কীতে? যেখানে পয়সা খর5 করিযা9 তাক মিলে নাই, 
কোথায় কলিকাতা, কোথায় হুগলী, কোথায় *্লপাইগুড়ি আর কোথায় 
ভ্রিপুরাতসেখান হইতে আমদানী ক্দ্বীর ছুটিহা আলির: আশ্রমের ইজ্জত 
বচাইয়াছছে । আগামী বর্ষায়ও ঠিক ১লা শ্রাবণ ারিখে সুদূর স্থানগুণি 
হইতে শ্রমদানী কর্মীদের আনিয়া পুপুন্কী-কৃষির গ্রাণরক্ষা করিতে 
হইবে। 

অনুভবে বুঝিতেছি, হয়ত অওডাল নি কর্্মুণে সমস্ত ব্রন্ধ গটাকে 
জঠরে প্ারয়। ফেলিবে। এইরূপ স্থান ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ এ্াতিঠান 
গড়ি! তুলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র 

অগুালে কেহই আম॥দূর পত্রপায় নাই। ভালই হইল। প্রগ্রাম 
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ং গ্রেয়া 


আর প্রতিপালন করিতে হইল না। রাত সাড়ে দাঙুটায় কলিকাছ্া 
পৌছিয়াছি। পথে ইটের কাদা তৈরী করার পাগিং মিল দেখিয়া 
আগিলাম। কাজ ন। দেখিয়াই একটী মেশিন সাড়ে পাঁচ শত টাকায় 


কিনিয। পুপুন্কী নিয়াছিলাম। এবার কাজ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইপাস। 


এবার পুপ্ুন্কীতে ইট কাটাটাই আমার এধান কাদ। চেষ্টা আছে, 
যাহাতে অন্ততঃ পচিশ লক্ষ ইট বৈশাখের মধ্যে, আগুনে পুড়িতে পারি। 
কিন্ত আমার প্রয়োজন যত বেশীই হউক, আঁযপোজন নিপান্ত আগ্রচুর | 
অন্মুবিধ। দেখিয়া জীবনে কদাচ ঘাবড়াইয়। যাই নাই, এবারও যাইব ন|| 
তোঙ্গর। এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক । কাজ কতটুকু হইল জ্গানিবার জন্য 


তে|ষর। সকলেই উদগ্রীব কিন্ত কাজ করিতে হইলে অনেক কিছু সামগ্রীর 


প্রয়োজন। যেমন যেমন সুযোগ আপিতেছে, তেমন তেমন সদযবহার 
করিয়। বাইতেছি | . 


বে!কারে। ইস্পাত কারখান। আমেরিকানরা নিবে নিবে করিতেছিল। 
লৌহ-দানবের বিকট মুন্তি আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি ছিনাইয়া নিচে 
চলিয়াছিল। কোনও কারে বৃহদংশ ঝাচিয়। গিয়াছে কিন্ত এখন 
রাশিয়। বোকারে! কারখান| হাতে নিতেই চালিয়াছে। আশ্রমকে এখন 
আত্মরক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়া উদ্ধত হইতে হইবে । সময়ের এত সূল্য 
ইহার পূর্বে আর কখনো আনুভব করা যায় নাই। তোমরা এই সমরে 
কেকি ভাবিতেছ, জানিবার উপায় নাই। ব্যাপক ভাবে কেহ কিছু 
কঙিতে নামিয়াছ, গাহার পরিচয়ও জানা যায় নাই। মোহগ্রস্ত 
হইরা দলে দলে এখানে ওখানে .পড়িয়া রহিয়ছ একেবারে 
নিজ্জাঁব জড়পিণ্ডের মত। দৃশুটা মনোরম নহে, উপভোগাও নহে। 
চতু্দিকে কেবল ন্ুজপৃষ্ঠ মেরুদণ্-ভাঙগা হতাশাবাদী নরনারীদেরই 
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দেখিতেছি ৷ ছুঃদাহসের বা সতসাহসের পেশমাত্র ভাহাদের অন্তরে 
নাই। তাহাদের প্রতি প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকার মন্তন 
বোকামি আর কি আছে? একে অন্যের ঘাড়ে দোৰ চাপাইয়। যাহার! 
নিজেদের দারিত্ব এড়ায় বা কর্তবো অবহেলা করে, মহৎ কর্ম মহৎ 
গ্রতিষ্টান তাহাদের ভরসায় চলে না। সবল মেরুদণ্ডের লোকের! 
'কোথায়, কেবল এই কণ। গ্ভাবিয়াই দূরদুরান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি । 
অথচ সময় নাই হাতে। 


১লা বণ পুপুন্কীতে ,যাহার] শ্রমদানী কর্মী রূপে আনি্ছে চাহ, 


তাহারা শক্ত করিয়। কোমর বাপ, দৃঢ় হস্তে কাপড় কাছ। পুপুন্সীর 


আমে চাই দর্জয় আত্মবিশ্বাস । লড়াই এখানে মাটির সঙ্গে নহে, পাথরের 
সম্তে। বীপধপন এখানে কোমল মুভ্ভিক1র নহে, মরুভূমিতে | বৈছ্যাতিক 
পাম্প দিয়াও সবটুকু বাগান আমকা ডিজাইতে পারিণেছি লা। এক 
বৎমরের শভিজ্ঞতায় মনে হইচ্চেছে বৈছু।তিক পাস্প অ]রও একট! হয়ঘ 
বন।ইতে হইবে । কত জল যে এই মুন্তিকা শোবণ করে, ধারণ] করিতে 
পারিবে না। ১৩৩৪ বাংল। হইতে এখানে অর্থের অঞ্জলি ঢালিতেছি, 
এই মেদিন পরাস্ত সবই নিতান্ত জলঞঞ্জলি রূপে দেখিমাছি। আজ 
চিত্রট। রূপান্তর ধরিতেছে কিস্তি তৈলচিত্রের রংয়ের মতন বড় ক্লেশে বড় 


দেরীতে ক্যানভাসে রং ধপিতেছে। আরও যে কত আযু এখানে ক্ষয় 
করিতে হইবে বুকেয় তাজ। রক্ত আরও যে কত এ মাটিতে ঢাপিতে 


হইবে, ভাবিয়া পাই না। তবু, যাহ) ধরিয়াছি, তাহ। সকল না করিয়। 
ছাড়িব না, গ্দি করিয়াছি । এলি? তোম!দের৪ আসে কি? 
এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারিবে তখন, যখন বলিতে পারিবে, 
ঈশ্বরে তোমাদের বিশ্বান আছে। ইশ্বরে যাহার্দের বিশ্বাস আছে, 
ও 


ধৃতং গ্রে 


তাহ 
ভোমর! তোমাদের ইীর-বিশ্বাসকে খাটি কর, সত্য কর, অকপট ও 


অকৃত্রিম কর) 
চগ্গিবে 711 তৈল, স্বত. আটা, ময়দ, চিপি, চাউল প্রভৃতি সব 
জিনিষের ভেজাল চণিতেছে বণিয়া ইশ্বরবিশ্বাসেও ভেজাল চালাইতে 
পারিবে, এই ধারণ| কেহ করিও ন।। নিজ নিজ ইষ্বরবিখাণ খ|টি কিনা, 
এখনি পরীক্ষা! কর । 

জগন্তের যত আছে সতকাজ, সকলের চেয়ে সেরা মতৎকাজ পরমেশ্বরে 
লগ্র হওয়া, পরমেশ্বরকে আপন বলিয়। জানা, তাহাকে নিজের অন্তরে 
পাওয়া, তাহার সহিত এক, অভিন্ন, অবৈত সততায় বিরাজ করা। এই 


পরম 
তাহ] হইলেই আর কোনও কাজে তুল হইবে না। 


অহঙ্কার বারংবার আত্মবিস্থৃতির স্থষ্টি করে। আর এই বিশস্বৃতি 
হইতে পাপের জন্া হয়। পাপ তাপ স্থ্টি করে। তাপ জ্বালা দেয়। 
জাজ! মনের এীকান্তিক অভিনিবেশকে বিক্ষিপ্ত করে। বিক্ষেপ লক্ষা- 
লাভে অযোগাত। জন্মায়। প্রাণপণে অহঙ্কার, অভিমান, স্পর্ধা, দর্প, 
দত্ত এবং পরগীড়নবুদ্ধি ত্যাগ কর। ইতি-_- 


শ্ববূপানন্দ 


সব জিনিষে ভেজাল চণিলেও এই জিনিষে ভেজাল : 


সংকাঞ্জটী আগে বজায় রাখ, ভার পরে অন্ট কাজে মন দিও । 


আশীর্বাদক 


| 


রা সব করিতে পারে। তাহাদ্রে অসাধ্য কোনও কাজ নাই। | 


না করিলেও এদেশে তাহার। চোরের চোর । 


বিংশ খণ্ড 


(১২) 
কলিকাতা 


২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১. 


হরি 


কল্যাণীয়েু ১ 

ল্লেহের বাবা__, প্রাণভর| স্নেহ ও আশিস নিও | 

তোমার ছেলের পত্রে আমি সব ব্যাপার জানিয়াছি। গ্রামের 
মধে তুমি সবার চেয়ে গরীব আর জাতেও তুমি ছোট, অতএব কোণাও 
কোনও চুরি হইলে 'চোমারই গৃহে চুরির মাল খু'জিবার কন্ গ্রামের 
প্রধানেরা আগিয়া হান। দিবেন, ভূত| লইয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিবেন, ভু 
ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিতে অন্থরোধ করিলে তোমার ওদ্ধত্য এবং 


ছুধিবনয়ের জন্ত সামাজিক শাসন করিবেন._এগুলি ত অতি স্বাভাবিক 


ব্যাপার। ধনীর! চুরি করিলে এদেশে তাহারা বাহাছুর, গরীবের চুরী 
কোটি কোটি টাক। 


বাহার লুট করিয়া নিতেছে, তাহার। এদেশে পৃঙ্্য এবং বরেণ্য, 
গরীব বেচারী পয়স। দিয়া জুঙা কিনিলে৪ সেটা তার চুরীর ধন। 
তোমাকে যে ভাবে সামাজিক নিপীড়ন করা ইইরাছে, তাহাতে অন্ত 
গরীবেগা মাটিতে মিশিয়া যাইত । তোমার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে, 
এজন্ত তুমি এখনো মাথা উচু করিয়া রহিয়াছ। এই মাথা তুমি চির- 
কাল উচাই রাখিও, কদাচ ইহা মিথ্যা ও অন্তায়ের নিকটে নত 
করিও না। 


সমাজে যাহার| সম্মানিত, তাহাদের সম্মননাশে আমি তোমাকে 

প্রণোদনা দিতেছি না। কিন্তু তোমার যাহা আত্ম-সম্ম।ন, হাহ তুমি 

কে।নও গ্রকারেই ধুলায় লুটাইয়। দিতে পাঁর ন|। দুইশত বতমর ইংরাজের 
২৫ 


ধৃতং গ্রে়া' 


পদভল চাটিয়াও এদেশের শিক্ষিত সমাজের ভিতর হইতে দাসত্বের মোহ 
দূর হয় নাই । আবার ইহারা অন্ত কাহারও ক্রীচদাস হইতে চাহে। এই 
জন্তই সংবিধানে সর্ধজাতির সমান অধিকার স্বীকার করিবার পরেও 
যে যেখান দিয়া যত পারে, ৬থাকথিত ছোট জাতগুলির উপরে আভ্যা- 
চারের গ্রীমরোপার চালাইয়াছে। তোমরা এ রোলারের চাপে চূর্ণ হইবে 
না, এই জিদ আর ভিজা লশ্প্রদ।য়ের গতি বিদেষ এক কথা নহে। 


বস্তুতঃ বিদ্বেষের দ্বারা কেহ লাভবান্‌ও হইবে না,_-ন। হিদ্বেষকারী, 
না বিবিষ্ট। বিদ্বেষ উভয় পন্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। অস্থাজ ঝা 
অভিজাত প্রত্যেকেই এক পরমেশ্বরের সন্তান, ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও 
কনিষ্টের সম্পর্ক, শ্রেষ্ঠ ব| নিকুষ্টের নহে। আুযোগ প।ইলে গরীবের 
ছেলের। ধনীর ছুলালদের চেয়ে অধিক কৃতিত্ব যে দেখাইতে পারে, তাহার 
প্রমাণ আছে। সুযোগ পাইলে অন্ত্যজের ছেলেরা যে .আভিলান্তের 
ছেলেদের চেয়ে উন্নতি করিতে পারে, গাহারও গ্রমাণের অভ1ব না । 
মানুষ একটা মাত্রই জাতি। তাহাকে নানা ভাগে বিভক্ত কর|র 
ভিতরে সামাজিক শৃঙ্খলার স্বিধা হইতে পারে কিন্তু তাহার দরুণ 
একজনকে অপরের বিদ্বেষ বা ঘ্বণার পাত্র করিবার মধ্যে কোনও সঙ্গতি 
নাই। 
নিজ আত্মলম্মান বঙগায় রাখিবার জন্যই, অপরের আত্মসম্মানে আঘাত- 
দানে বিরহ থাকুক। 


আমার পত্রখানা যতজনকে পার দেখাই৪ এবং গ্রতিজনকে আমার 


'আীর্ব্বাদ জানাই । ইতি-_ 
আশীর্ব্বাদক 


অ্বরূপানন্ধ' 


২৬. 


এতোকে নি নিজ আত্মসম্মরন নির। সমাজে বাস করুক এবং : 


বিংশ খণ্ড 


(১৩) 
হরিণ, কলিকাতা 


৬৩শে শগ্রহায়ণ,। ১৩৭১ 


_ কল্যানায়ান্থ ₹- 


লেহের মা__, গ্রাণগ্ডর] নেহ ও আশিস নিও) 

স্োোসরা সংসারের অতি তুচ্ছ ক্র ক্র কথা আমার নিকটে কেন 
লেখ? তোমর। কি ভগবানের নিকটে গ্রার্থনা্র বলিতে পার না? 
তোমার্দের অভাব অভিযোগ অশান্তি দূর করিবার ক্ষমতা কি ভগবানের 
নাই? 

বলিবে, মনের কণ| না জানাইলে শাস্তি পাও না। ভাল কথা। 
শান্তি যদি পাও, সবই জানাই৪। কিন্তু প্রতিটি পত্রেরই জবাব প্রত্যাশ) 
করিবে কেন? তুমিকি একাই একখানা পত্র লিখিতেছ ? পবা 
একমাত্র পত্র পড়া আর পন্র লেখা ছাড়া আমার আর কোনও কা 
নাই? 
আরও কাজ আছে এবং সেগুলির অধিকাংশই আমার বাক্তিগত 
কাজ নহে । সেসব কাজ, ভোমাদেরই কাজ । কোমক্া তোমাদের 
জন্ত যাহ! করিতে অবহেলা করিয়াভ বলিয়া দেশের ও দশের দারুণ 
দর্গীতি কিছুতেই দূর হইতেছে না, আমি তোমাদের হইয়া সেট সকল 
কাজগুলি করিতে গ্রয়াম পাইতেছি । 
জন্য তোমাংদরই উচিত উপযুক্ত অবকাশ স্থক্রন করিয়া দেওয়া । কাত] 
ন| করিয়া উপযু্যপপি পত্র শিখিয়া বিব্রত করা তোমাদের অনেকের 
একটা রোগ-বিশেষ হইয়াছে দেখিতেছি। 

কেহ কেহ আছে, যাহারা অত্যধিক সংখ]ায় পত্র লেখে সর্বত্র এই 

২৭ 


আমাকে এসব কাঙ্গ করিবার 


ধূতং প্রেয়া 


উদ্দেস্ত নিয়া যে, লোককে দেখ।ইবে, আমি তাহাদ্রে নিকটে কত বেশী 
পত্র পিখিয়াছি। বেশী পত্র পাইবার ভিতরে যেন একটা কৃতিত্ব বা 
গৌরব রহিয়াছে । 

তাহা কিন্তু নাই। পত্র পাইয়া যে তান্যু/য়ী.কাজ করে, পত্র 
পাওয়ার মধ্যে সার্থকতা শুধু তাহারই | অন্তের পত্র পাওয়া একট! 
বিলাদিতা মান্র। বিলাসিতা আয়ু, গর্থ, ও শক্তির অপবায় মাত্র। 


জীবন হইতে তোমরা সর্বপ্রকার বিলাসিতা এবং বাহা্রীকে দূর 
কর। কে কতবে্ণী কাজ করিতে পার, তার দিকে মন দাও। পণ 
কর যে, জীবনের একটা মুহূর্ত সময় বৃথ। বহিয়। যাইতে দিবে না। জিদ 
কর, এই জন্মেই তোমাদ্দিগকে কোটি জন্মের ুপন্তা। পুর্ণ করিতে হইবে 
লক্ষ কোটি জন্মের সাধনায় পিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। মানুষ হইয়া খন 
ধরাধামে আসিয়াছ, তখন গ্রকৃত মানুষের মতনই তোমাদের.কাঙ্জ 
করিতে হইবে। ও 
প্রকৃত মানুষ বুথা কথা বলে না, বুথ। চিন্তায় মময়-কর্তন করে না, 
অলাভজনক ব৷ অন্ন-লাভকর অধ্যবসায়ে নিজেকে লিপ্ত করে না। নিত্য 
লাভের দিকে তার দৃষ্টি এবং অখণ্ড পৌরুয গহকারে সে, দিন নাই, রাত 
নাই, কেবল কাজ করিয়া যায়। মানুষের জনম দেবজনমের চেয়েও 
শ্রেষ্ট, একথা যে সত্য, ইহা তোমাদ্রিগকে গ্রমানিত করিতে হইবে । 
ঈগ্বরনিষ্ঠ হও । নামে লগ্র হও । মে পুর্ণ হ৪। স্নেহ, দয়া, 
মায়া, মমতার আধার হও। কোটি বিশ্বের গতিটি দুঃখার্ডের স্িগ্ধ আশ্রয় 
হও । ইতি পু 
আশীর্বাদ ক 
স্বদূপানন 


২৮ 


বিংশ খণ্ড 
চে 


(১৪) 
হরি কলিকাতা 
২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 
কশযাণীয়েযু £_ 
স্নেহের বাবা,__গ্রাণভর] স্সেহ ও আশিন জানিও। 


মন হইতে কল দুর্বলতা, সকল অবসাদ-খিন্না দূর করিয়া দাও । 
বিশ্বান কর, তোমার একটা উজ্জল ভবিব্যৎ আছে। সেই ভবিষৎ তুমি 
তোমার নিজ হাতে নিম্মাণ করিবে] ভাগ্য নামে কে একছন ক্লীব 
দেবতা তোম।র ভবিষ্যৎ গাড়িয়। দিবেন, এই কুসংস্কারকে মন হইতে দূর 
করিয়। দাও । কেন তুমি অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সমর্পন করিয়া দিবা- 
বাত্র কেবশ ছুঃখের মালা জপিত্রেচ? জীবনে ভুলক্রট কিছু করিয়া 
থাকিলে তার জন) সমস্ত জীবন অনুত্ভাপ করিবার কোনও আব কত! 
নাই। যেক্ষতি হইবার, হইয়াছে, আর কোনও নূতন হ্তি না হর, 
তাহ|র জন্ত মর্বতেভাবে গ্রস্তত হও । জীবন এক মহাকুরুক্ষেত্র, এখানে 
কাপুরুষের স্থান নাই । আগ্রাণ বুদ্ধ করিয়া তোমাকে সংগ্রামজয়ী হইতে 
হইবে। 

দুর্বলতার মুহূর্তে পরমেশ্বর-ম্মরণ কর। তাহার চরণ হইতে অপার 
বিক্রম আহরণ কর। কদাচ নিজেকে অক্ষম, অযোগা, হীন ব৷ অপদার্থ 
বলিয়া মনে করিও না। যে আজ দুর্বাপ, কাল সেসবশ হইবে। যে 
আজ অক্ষম, কাল সে সক্ষম হইবে। বললাভের জন্ত, ক্ষমতার্জনের 
জন্ত গ্রাণপণে চেষ্ট। কর। পরিস্থিতি প্রতিকল বলিয়৷ হাল ছাড়িয়া দিও 
ন।। আমি নিয়ত তোম!র সঞ্গে আছি, এই বিশ্বামটী রাখিও। 

্ ২৯ 


ধৃতং গ্রেন্না 


তোমাদের সকলের সন্সিলিত এচেষ্টা জগতের এক মহান্‌ বিজ্বয় কুটি 
করিবে। এই লত্যে তোমরা ,বিশ্বাস কর। বিশ্বামীর বুকে অকুরন্থ 
বল। নেই বল সহায় করিয়। তোমর| এক্যবদ্ধ হও এবং একটা নিদিষ্ট 
লক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রম'করিয়। জগতে অসাধ্যসাধন কর। 
জগতে তোমরা মভাবিপ্রব আনিবে | মানুষকে তোমরা দেবতায় পরিণত 
করিবে। মানবজীবনের গোর] মৃলা ও মর্যাদা বাড়াইবে। মর্ভা- 
ভূমিকে তোমরা দ্বর্গের সুষমা দিবে। রুদ্মা রুষ্ট উষ্ণ মরুভূমিকে খো সরা 
তুষারধবল গিরিশিখরের ন্লিগ্ধ শীল! দবে। কামুককে তোময়া 
প্রেমিক করিবে, স্বার্থরকে তোমর। নিফধাম করিবে । ইতি-_ 


আশীর্ব্বাদক 
স্ববূপানন্দ 
(১৫) 
হরিও 
কলিকাত। 
২৮শে আগ্রহারণ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু £-_ ণ 


ন্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা নেহ ও. আশিস নিও। 
আমমাগ সবগুলি কথ|ই বাঁনী হইয়। যাইবার পরে কাঙ্গে লাগিতেছে। 
বাইশ বছর আগে বলিয্লাছিলাম, যাও সবে পুবের পাহাড়ে, নৃহ্ন বাড়ী, 


নৃত্তন ঘর কর। শোন নাই। এখন সেই ত্রিপুরার পাহাড়েই উদ্ধান্তর ; 


বেশে মাখা গুদিবার জন বৃক্ষতল অন্বেষণ করিতেছ। বলিয়াছিল!ম, 
বন-পাহাড়ের অধিবালীদের মধ্যে গিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার 
গ্রচার-প্রসার কর। কেহ কর্ণপাতও কর নাই। আজ আমাকে 
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ডাকিত্েছ, সরকারী এঠেষ্টায় আহুহ পভা-সমিতিতে দড়াইয়। পাহাড়ী- 
দের ভিতরে ভারতীয় ভাবধার। সম্পর্কে বাগ্মিত। দেখাইভে। 


আরে, আমার যাহা কাঁজ, হাহা ৩, আমি কহার৪ অনুরোধ- 


উপরোধ বিনাই করিয়। যাইত্েছি এবং করিয়া বাইত থাকিব। কিন্তু 


আমি কি কোথাও সরকারী এজেন্টরূপে যাইন্চে পারি, না কাজ করিতে 
পারি? আগার কাজের রীতি, নীতি, স্ব/তন্ত্রয এবং বিশিষ্টত। সম্পর্কে 
কোমাদের কি কোনও জ্ঞানই নাই? 

আমার শরীরটা এখন অন্ত কাজে আবদ্ধ, পাহাড়ে তাকে ঠেলিয়। 
নিতে পারিতেছি না। তোমর! সকলে আমার হট পাহাড়ে পাহাড়ে 
প্রেমের প্রাবন বহ।ইভে সুর কর। 

রাজনীতি আমার অন্ত্র নহে, আমার অন্তর প্রেম । যেই প্রেম ধর্মে 


ধর্থে বিভেদ স্বীকার করে না, জাঠিতে জাঠিতে বৈর স্থঙ্টি করে না, 
স্বার্থের সহিত স্বার্থের সংঘাত আনয়ন করে না, আমার সম্বল সেই প্রেম। 


রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হষ্টভে দূরে থাকিয়া আমাকে প্রেমান্ুশলন 
করিতে হইবে। 


যে রাজনীতি একজন সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তিকে 
স্বীকার করিয়! নিতে কুষ্টিত, একদন শ্যামাঞাসাদের মৃত্যুর কারণ অনু- 
সন্ধান করিতে শস্বীকূত, দেশব্]াপী নিরযাতন-কালে একটা নিন্দিষ্ট ভাষা- 
ভাষী নিধ্য।তিতকে অভয় দিতে দ্বিধাগ্রন্ত, মেই রাজনীতির পঙ্ক মাখিয়। 
আমি আমার গাত্র কল্পিত করিতে পারি না। এই কারণেই আমাকে 
ও হোমারিগকে পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ রজনীতির সংস্পর্শ হইতে দূরে 
থাকিয়াই করিতে হইবে । মাইকেল স্কটের ধর্মপ্রচারে রাগনীতি থ।কিলে' 


-দেষ নাই, কিন্ত স্বরূপ।ননের ধন্মগ্রচার রাজনীতিমুক্ত থাকিতে বাধ্য। 
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তোমরা অবিশম্বে বন-পাহাড়গুলির মধ্যে টুকিয়া যাও। যে কয়টা! ৰ 
স্থানে আমার আশু ভ্রমণ প্রয়োজন বণিয়া লিখিয়াছ, তার ছুই একটা ১, 
স্থান ছাড়া বাকী সবগুপি আমারই পূর্বন্থন্ট ক্পভিমি । অনেক শ্রম 
আমি এ সকণ স্থানে করিয়াছি। আরও অনেক শ্রম এ সকণ স্থানে 
এবং আশে পাশে করিতে হইবে । যখন এই পাধিব শরীরটা'লইয়া গিয়া 
. উপনীত হইতে পারিতেছি না, মেই সময়ে তোমরা প্রতিজনে আমার 
প্রতিনিধি হইয়া সেই সেই স্থানে ছুটিয়। যাও এবং নিরলস কনা থা 
অনাসক্ত সেব! দিয়া সকল পরকে আপন কর। 

যাহারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, যাইতে চাহিত্েছে, তাহাদিগকে 
"ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিবার জন্ত চেষ্টা আমাদের কর্তব্যের 
অঙ্গীভূ্ত নহে । এই কর্তব্য তাহাদের, যাহারা ভারতের সহিত রাজ- 
নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হস্টয়া থাকা যে জাতিবিশেষের পক্ষে লাভজনক, 
তাহা নিজেদের আচরণে প্রমাণ করিতে সমর্থ। কে ভারতের ভিতরে 
কে ভারতের বাহিরে, ইহার বিচারে কাহাকেও আপন বা পর বণিয়া 
জ্ঞান করা আমাদের কাজ নহে। যে-কেহ বিশ্বে ভিতরে থাকিলেই 
মে আমাদের আপন হইবার যোগ্য ।: আমর] র।জনৈতিক অভিশন্ধি- 
বঞ্জিত ভাবেই আমাদের কাজ করিয়া যাইব । কাজ যদি আমর! সত্য : 
সত্য করিতে পারি, সত) ফলই আমর! পাইব, মিথ্যাফল বা মাকাল ফল 
'আহরণ করিব না। 

তোমরা কাজ করিয়া! যাও, সকল গ্রকার রাজনৈতিক সংস্ক।র মন 
হইতে দূর করিয়। দিযা। যেহেতু ভারত তোমার স্বদেশ, এদেশের এতি 
তোমার অনুরাগ স্বভাবিক | ইহ! দোষ নহে, পাপ নুহে, অপরাধ 
নহে। কিন্তু মানব-মমাজের সেবা করিতে ঝ|ইয়৷ রাষ্ট্রবিশেষের রাঁজ- 
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“নৈতিক, স্বার্থসাপন করিয়া দিবার উদ্দেখ্য নি! তোমর] ধর্দের চর্চা, 
প্রচার, প্রগার বা গ্রচলন করিতে পার না। ভারতে উদভূত ধর্মমত 
মাত্রই পরমতে বড় সহিষু, অগ্তএব তোমরা অধিচপ আদর্শে যদি 
তোমাদের ধর্থ্চার করিয়া বাইতে পার, আপনা আপনি পৃথিবীতে 
অন্যাধিক সংখ্য।য় পরমশান্তিপ্রিয় ধ।ম্লিকদের আবির্ভাব সম্ভব হইবে । 


একটু সুযোগ ঘটিলেই আমি আতি দ্রুত পাহাড়ী অঞ্চলে আমার 
ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিব! কিন্তু পুপুন্কীর মালটিভারপিটি বা 
/বিশ্ববিদ্ভা'কেন্দ্রের অতি জরুরী কাজ আমার ভ্রমণের উদ্দাম স্বাধীন] 
সাময়িক ভাবে অপহরণ করিয়াছে। গ্রচুর ধনাঢাতা থাকিলে 
মান্য বাহা করিতে পারে, যথেষ্ট অর্থধল না থাকিলেও ক্ষি াহা 
পারে? অ্সন্থবাং কর্মব্যস্ত আমাকে পাহাড়ে প্রবেশ না 
করাইয়া নিজের দ্রুত কা্ছে নামিয়া পড় । কোন সভ্বনেন। বা কন্সিদল- 
অষ্টা শুধু একা এক। দেশে দেশে কাজ করিয়া বেড়াইয়াঞ্চেন? তাহাদের 
হাতের কাঙ্গ দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ জন সহকর্থ্রা নিজেদের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া লইয়াছেন, এক এক জন এক এক দিকে এক এক লি 
কা করিবার জন্ত ছুটিয়া গিয়াছেন, সকলের বুগপৎ এবং পন্ধতিবদ্ধ শ্রম 
চারিদিকে সমভাবে একটা একটী করিয়া পৌচ দিয়া বিচিত্র আলেখে]র 
রূপরেখ। ফুটাইমা তুলিয়াছে। ভোমাদের মধ্যে তাহার অনথ। কেন 
দেখিতে পাইত্েছি? যে সময়ে অন্তত্র ক্হে কেহ কাজ স্থুরু করিয়াছে, 
মেই সময়ে নিজ নিজ স্থানে কেন তোমরা স্বাণুর মত বসিয়া রহিয়াছ? 


ছোমর। 


ভারতবর্ষ, এতদেশজ্াতদিগক চিরকাল |শখাইয়া৷ আপিতেছে, 
বন্থধৈব কুটুতকম্‌।. সেই দেশের সন্তান তোমর', ,খন যাহ] করিবে, 
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ন- 
নিখিল বিশ্বের প্রতিটি মান্তষকে অপর সকল মানুষের 4 
ত 
জনে পরিণত করিবার বুদ্ধি লই! করিবে। চার জ সেই 
নামক জটিল বন্তটা নাই। কাল ছারতের যেই সীম! ছিল, অ 
ড়িতে পারে, 
ছ আগামী কাল তাহ! বাড 

মীমা নাই । আজ যে সীমা শা নিজন 
আগামী পরশু ভাহা কমিতে পারে। যেই সপ্তপিদ্ুর নাগ রর ই 
উপবীতী ব্রাঙ্গণ অস্কুশ-মুদ্রা দ্বারা গঞ্জে চ যমুনে চৈব গোর্দ।বর ৮ 
আজ 

আদির আবাহন করেন, ভাঠার মণ্যে কোনও কোনও পুণযগণিল 
7? ভ 
ভারত-সীমান্তের বাহিরে পাকিস্থানের কুক্ষিমধে খির।জ পি ৃ্‌ 
ভথাপি এ নদন্দী ভারতীয় সংস্কৃতির অনুগ।মী ধান্মিকের নিত্যাত্মরণীয়। 


নখ ্ 
এই একটা দৃষ্টান্ত হইন্যে তাৎপর্। আহরণ কর যে, ভারতের টি 
সঙ্কোচ বা শীমান্তবুধির সহিভ ভারতীয় ধণ্মচেতনার পোনও সা 


সধবন্ধ নাই । গঞ্গাযমুনা-পিদু-কাবেপী-স্থৃতি মন্থন করিতে যাইয়। ৮ 
ছোমাদের আধ্যাত্মিক অনুরপ্তি মানুষের গড়। শীমান্তকে জভ্যন ক্রিয়া 
গিয়াছে এবং চিরকাল ভাহ। যাইবে [ 
এই সাধারণ কথাটুকু মনে রাখিয়া তোমরা পাহাড়ীদের ভিশ্ররে 
কাজ করি৪। ভারতের অস্ততু্ত থাকিয়া মানুষ যদি সুলভ অন পায়, 
ভারতের অন্তভূপ্তি থাকিয়া বডির য্দি জীবন ও সম্পদকে রকি 
বলিয়া অনুভব করে, ভারতের অন্তভূক্তি থাকিয়া মান্য যদি নিজের দেহ 
ও মনকে সঙ্গত স্বাধীনতার পুর্ণ সম্তোগে বাধাহান দেখে, তাহা হইলে 
তাহাদিগকে ভারতের গ্রতি শুনুরত্ত রাখিবার সন্ত ধশ্ম গ্রচারকর্দিগকে 
কোনও কুটকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে না। কাশ্মীরে প্রাথমিক 
শিক্ষা হইতে এম-এ ক্লামের পড়া পধ্যন্ত বিনা-মূল্যে পাইবার ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া হইল, কেন্দ্রীয় রাকোষ হইতে সার] ভারতের প্রাপ্য 
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অর্থ টান মারিয়া নিয়া রাস্তায় রাল্তায় কাশ্মীরের অকুল পাথারে 
ছুড়িয়া যারা হইল, তথাপি কাশ্মীরে কাশ্মীর-শার্দুল হইতে সুর করিয়া 
কাশ্মীর-শুগাল পর্যস্থ প্রায় সকলে কাশ্মীরকে ভারতের বাহিরে টানিয়! 
নিবার জন্ত গল্জন ও চীৎকার ম্বরু করিয়াছেন । এমনকি, কাম্মীর- 
শকুনেরা পাখার ঝাপটায় ঝঞ্চ স্থা্টির চেষ্টায় উগ্রভাবে উপ্ভভ, ককাশ্ীর- 
মুষিক-কুল পাথরের গায়ে দ্রীত ঘষিয়া তাহাতে ধার বসাইে ব্যস্ত ॥ 


এত শুযোগ, সবিধা, তোষণ ও পদসেব। পাইয়াও তাহাদের এই দর্পৃতি 


হইল ক্নে? তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়। হইয়াছে রাজনৈতিক 
গ্রয়োজনে ধর্পুকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিবার | ইহাতে ধর্টের 
মঙ্ান কমিয়াছে । ইহাতে পর্ব ধশ্ুচাত হইয়াছে । ইহাতে ধর্মের 
প্রতি মানুষের শ্রদ্ধানাশ ঘটিয়াচে । ইহাতে ধশ্মের সম্রমহানি হইরাছে । 
চোখের উপরে ইহ দেখিবার পরে তোমাদের অন্তর্দষ্টি খুলিয়া ব।ওর। 
দরকার | ঠোমর! ধর্মপ্রচার করিবে রাজনৈতিক অভিসন্ধিবঞ্িত ভাবে ) 
আমি তোমাদের প্রতি এই স্থায়ী অনুশাসন দিয়া রাবিতেছি। 
গণতন্ত্রের দেশে অধিকাংশ মানুষের ভোটাধিকার থাকে। তোমাদের 
ত| আছে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী। স্থত্তরাং নির্ব/চনের সুময়ে 
তোমাদের প্রায় এত্যেক্রেই এক একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি 
সমর্থন-ুদ্ধি আপিয়। থাকে, কোনও কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রত্িরুদ্ধ 
বা পরাজিত করিবার আগ্রহও অন্তরে জাগিয়া থাকে । তোমাদের সেই 
নাগরিক অধিকার ও গণতাব্ত্রক কর্তঁব্যের মহিত আমার কোনও বিরোধ 
নাই কিন্তু তোমরা যখন যেখানে যেভাবেই আমার কাজ কর না কেন, 
রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে তোমরা মুক্ত থাকিও। ইতি আশীর্বাাদক 
শ্বরূপানন্দ 
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,ধৃতং ্রেয়া 
0১৬), এ 4 
হা টি 7 | বৈদ্ভাধাটা (হুগলী) 
এ | €ই পৌষ, ১৩৭১ 
বাজছে রী 
_ * স্নেহের বাবা), প্রাণভর়া স্নেহ ও আশিস নিও 
্‌ তোমার পত্রখান] পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। পুপুনু্ী 
বিশ ইহা ঠ্িকান। কাটিয়া বৈগ্যবাটাতে পাঠান হইয়াছে। কাল সন্ধায় 
বৈগ্ঠষাটী আপিয়ছি। আজই নবদীপ যাইব। হাতে অবসর কম। 
ক্ষেপে লিখিব। ৃ . 
এদেশের প্রাচীন এঁতিহে_ দ্বইটা টি? সংস্কার আছে। একটা 
পিশ্কার স্থুখের জন্য আত্মগরখ-ত্যাগযণা ভীগ্মের চিরকৌমাধ্য এবং 
্রীরামচন্দ্রের বনবান. ) স্বামীর জঙ্য স্ত্রীর অশেষ দঃ খবরণ, বথ! সাবিত্রী, 
বেহুলা । অপরটি, পুত্রের আজ্ঞাবহতার সুযোগ নিয়! পুত্রকে দিয়া প।প- 
কাধ করাইয়া লওয়া,_যেমন পরণশুরামের মাতৃহত্য]। 
গ্রাণতার সুযোগ, নিয়। ্বামী তার -পড়্ীকে অসুন্দর কাধ্যে প্ররোচিত 


করিয়াছে, এবপ দৃষ্ান্তও আছে । 


এই সকল ক্ষেত্রে বুক্তিহীন অন্ধ ভক্তদের পক্ষে কর্তবা-নির্ণয কঠিন ] 


মাছি বলি, ঘুক্তি-পরায়ণ হও । পিতৃ-মাতৃ-গুরু-সেবার মত সৎকাধা 
আর.কিছু নাই কিন্তু পিতা, মাহা বা গুরু কুকার করিতে বাধ) ক্রিণে 
তাহাদের অমান্ত করা যায়। ধে-কার্ষে অনেকের দ্রঃথ, ষে কার 
বৃশংসভা, নিষ্ুতা, হ্বদয়হীনতা, লে কাজ পিতার আদেশে, ম।তার 
অনুরোধে, এমনকি গুরুর নির্দেশেও করা যায় না। সত্য এবং কল]]ণের 
অবিরোধী আদেশই পালনীয়। 
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তবে পিতা, মতা এবং গুরুর সপ্মানের দিকে তাকাইয় চগ। নি 
মন্ত স/চার | প্রতি কাধ্যে তাহাদের চিন্ত। ও »্ভিপ্রাদের ভুল দরিয়। 
বেড়ান বদাচ লাভজনক নগে, ক্নও সন্তানের পক্ষে গৌরব প্রদ 
নহে। আবার, তাহাদের আদেশের অধীনে বাপ্য হইয়া তুচ্ছ অন্যায়াচরণ 
করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে, বড় ঝড় অন্ঠাকে আর অগ্ঠায় বিয়া 
মনে হইবে না,ইহা আর একটা মন্ত বিপদ । 

এই জন্যই এই জাতীর উভয়-সহ্কটে সর্বকালীন ভাবে প্রযেজ) 
কোনও বিধি বগিতে পারিতেছি না। নিঙ্গের সহদ্দ সরল কাগুজ্রানকে 


ব্যবহার করিও এবং সত্যে তথা কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই সর্বশক্তি 


দির! পিতৃ-মাতৃ-গুরু সেবা করিও | ইহাদের সস্তো-সাধনের লাম 
করিয়া অন্ঠায় বা পাপাচার৪ করিও না, আবার লঙ্যের গতি বেত 
শিষ্ঠ। দেখাইবার জন্ত ইহাদের অসম্মানও করিও না। 

পরমেশখরের গ্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া! প্রতিটি কাজ করি, পিতা, মাতা! 
বা গুরুদেবের সেবা ইঈশ্বরগ্রীতির অপীন রাখিয়। করিও । মানবিক 


: কর্তৃব্যবোধের সহি এ সকল সেবার বিরোধ ঘটলে, কোন পথে 


পরমেশ্বর প্রীত হইবেন, তাহ] বুঝিয়। নিতে, বাঙ্িয়া নিতে এবং অবল্যন 
করিতে চেষ্টা পাইও। জীবনের হহু স্থলে পিতৃসেবার সহিত মাতসেবার 
বিরোধ আসিতে পারে, পিতৃমাতুসেবার সহিত গুর-সেঝর বিরোধ 
ঘটিতে পারে, পিতৃম।তৃগুর-সেবার মহিত দেশ-সেবারও বিরোধ জন্সিতে 
পারে।: জগতের ঘটনাবলিতে কি বে হইতে পারে আর কি যেপারে 
না, তাহ] বল। শক্ত । ছুই গুরুতর কর্তবের মধ্যে বিরোধ-সম্তাবন। 
দেখা গেলে ভগবৎ-গ্রীতির শরণ।পন্ন হইবে। 

ভগবত্প্রীতির শরণাপন্ন হওয়া, কথাটার বাস্তব মনে বড় নিবিড় 
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এবং গভীর । যে কার্য করিলে ভগবান্‌ ভোমাতে প্রীত হইতেছেন, 


যে কাঁধ্য কফিলে ভগবান সর্বতোভাবে তৃণ্থি লাভ করিতেছেন বলিয়া 


তুমি স্তরে উপলব্ধি কবিবে, তাহার অন্ুদরণ কর বুঝিতে হইবে। 
কিছ্ব ভগবান তোমার এরতি নিশ্চয়ই গ্রীত হইঈতেছেন বা তোমার কার্যে 
নিজ অন্তরে অসীম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন ভাবিয়া তুমি ঠাকুর- 
ঘরের দরজায় নিয়া পুত্রবলি, বন্ধুবলি বা পত্বীবলি দিতে পার না( যে 
কার্যে কাহারও নিদারুণ দুঃখ, ভগবান তাহাতে সখী হন, তৃপ্ত হন, 
আনন্দের উল্লাসে ভোমাকে আপীর্ববাদ করেন, ইহ। ভাবিবার মন্তন মূর্থতা 
আর কিছু নাই। বছর তিনেক আগে স্টোমার এক বিকৃত মন্তিক্ধ গুরু- 
ভাই এক তান্ত্রকের কাছে গিয়া উপদেশ নিয়াঞ্িল। সে তাহার আট 
বংসর বয়স্ক পুত্রকে হডগীঘাতে গতান্থ করিয়! উৎকট উল্লাসে নাচিজে 
লাগিল যে, ভগবান্‌ সখী হইয়াছেন। এখন সে ডিক্রগড জেলে যন্ত্র 
ভূগিতেছে। কেংল জেলখাট।র ফন্ত্রণাই নহে, পুন্রহত্যার অন্যায়-জনিত 
জাল! সে ভুগিতেছে। কালও আমি তাহার পত্র পাইয়াছি। ভগবানকে 
যেভাৰে প্রীত করিতে গেলে অন্তরে কোন৪ না! কোনও সময়ে অনুতাপ 
আসিবে, তাহাকে ভগবং-্রীষ্যর্থে কৃত সৎকর্থ বলিয়া মর্ধ্যাদা দিতে 
পার ন|। 

যে কাজ করিলে ভগবানের গ্রতি তোমার আন্তরিক প্রীতি ঝড়িবে, 
দিনের পর দ্রিন অনুরাগ কেবলই উপজাত' এবং পরিবন্ধিত হইতে 
থ।কিবে, তাহাই ভগবশ্্রীত্যর্থে কর্ম্ম। ভগবৎ-গ্রীতি সাংশারিক 
অসরলতা দূর করে, কপটতা, খলতা, মিথ্যাবাবহার, হিংশদেষ ও 
মিথ্যাশ্রয় নিবারণ করে। যে কাজ করিয়া এই সকল শত্রু দমিত ন 
হইয়া প্রবন্ধিত, পল্পবিত, প্রসারিত হয়, তাহা (একশত একটী ধুপদানী 
হাতে লইয়া! অগুরু-চন্দনের ধুমাল ছড়াইতে ছড়াইতে পাচ শত পীচটা 
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: বিক্রমপুত্ী ঢাক বাঙ্গাইনে বাজাইতে শত সঠশ্র প্রকারের নৃত্য মুদ্রা . 


প্রদর্শন করিতে করিতে করিলে৪ কদাচ দুগবগ্প্রীন্যার্থে কৃত কম্প্র নহে । 

যন্তক্ষণ ইখর-স্ররণ কর, ঙক্ষণই তুমি ভীবিতি। যে মুহূর্তে ঈশ্বরকে 
ভূনিয়! গেলে, তুমি মৃতদেহে পরিণঠ হইলে ৷ আমরা কাত লময়ে চোখ 
ঝুজিয়া জপে বসি, কিন্ত বাজে চিন্তাকরি। হাতের মালা নিয়্মমাফিক 
ঘোরে কিন্তু মনের মালা ঘোরে না, কেবল বিবয্স-চিস্তা করি | এ সময়ে 
আমরা শবদেহ মাত্র। নিগেকে কদাচ শবে পরিণত হইতে দিবে লা, 
এই পণ কর। প্রতিনিয়ত উঈশ্র-স্মরণ, ঈশ্বর-মনন, ঈদ্বরানুষ্যান কর। 
পরমেশ্বরকে মাতার, পিতা, খুরুদেবের, জগগদ্বাসী প্রত্যেকেরই 
পরমারাধ্য জিয়া ইহাদের সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে তাহার চরণে 
শরণাগত হও । জিদ্‌ করিয়া ভগবানের নামে লাগ । দুঢ় হা সহকারে 
ভগবচ্চরণে গ্রপন্ন হও । অভ্যাস করিতে করিতে তাহার চরণে লাগিয়া 
থাকিবার শ্তি তোমার বাড়িবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, পরম তৃপ্তি, 
চরম আত্মপ্রসাদ, চূড়ান্ত সার্থকতা এই ভাবে আসিবে । জীবনের 
ঘটন|-সংঘাত তখন সহঙ্গে সহনীয় হইবে, জীবনের বিচিত্র স্কট সমুহের 
খন স্বাভাবিক সমাধান আসিয়া যাইবে । ই 


আশীব্বাদক 
স্বরপানম্র 
(১৭) 
ইরিও মালোপাড়া, নবীপ 
৬ই পৌষ, ১৩৭১ 
কশ।ানীয়েযু 


স্নেহের বাবা, প্রাণওরা মহ ও আশিস নিও । 
গুরুভাইবোনদের মধ্যে কখনও সাংসাঠিক প্রয়োজনে আধ্বিক 


৩৯ 


ধৃতং গ্রেয়া 

আদান-প্রদান হইলে, য়ে যাহার নিকট হইতে টাক। ধার নিয়াছে,মে_ 
যাহাতে নিজের গরজে অতি দ্রুত দেনা শোধ করিয়া দেয়, তাহার ভন 
তাহাকে চেষ্টা করিতে বাধ্য করিতে হইবে । এই কাজটা না করিতে 
পারিজে ভোমরা নিজেদেএ অসৎ আচরণের দ্বারা সভ্বের মূলে ঠা 
করিচেড বপিয়। জানিতে হইবে। 

বাধ্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, শন্তরে কর্তৃধা-বোপকে লাগাইয়া দেওয়া। 
শেষ উপাগ্ সকলে মিলিয। দেনাদারকে ধার শোধ করিতে চাঁপ দেওয়া । 
স্বভাবকে বাহার! সর্বদা দিব্যস্তরে রাখিবার চেষ্টা করে, ছ্াহারা একটা 
আনপিন ধার নিলেও শোধ না কণিয়। পারে না। আত এখ, তোমাদের 
গুরুত্রাঙ্াভগিনীদের গ্রাতিজনকে নিয়ত আস্তিক অনুশীলনের দ্বার দিব্য 


স্তরে বিরাজমান পাকিবার জগত উৎনাহ, প্রেরণা এবং অনুকূল পরিবেশ 


প্রদান করিয়া যাওয়া তোমাদের গ্রত্যেকের' ব্যক্তিগত ভাবেও কর্তৃব্য, 
সঙ্ঘগত ভাবেও এক সামুহিক কর্তব্য। এই কর্তব) পালন কারতে 
হইলে তোমাদের মধ্যে বাহার! শ্রেষ্ট বলিয়া সম্মানিত বা পুজিত, 


তাহাদের আচরণে, দৃষ্টান্তে ও চরিত্রে সর্বাগ্রে আদর্শ নু প্রতিষ্ঠিত হওয়া ' 


গ্রয়োদন। 

রামচন্দ্র মীতাকে লইয়া ঘর করিলেন ন৷ শুধু এই ভাবিয়া যে, 
তাহাকে অন্থসরণ করিয়া জনমাধারণ আবার অপবাদগ্রস্ত। পতীকে নিয়। 
ঘর ঝাধিতে শুরু খাকরে। নিরপরাধাকে যে শান্তি দেওয়৷ যায় না, এই 
কথাটা শ্রীর।মচন্দ্র বিস্বৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রজা-সাধারণের কাছে 
ভিনি এক দৃষ্টান্ত স্থপন করিমাছিপেন । নিজের হ্দয়-রক্ত মোক্ষণ 
*কগিতে করিতে ঠিনি সীতাকে নির্ব্বাঘনে পাঠাইযরাছিলেন। 

সম্প্রতি ভারতের রাজপুরুষগণের মধ্যে এক শ্রেষ্ট ব্যক্তির জন্ম-ৃত্ 


৪০. ৪ 


বিংশ-খণ। 


উত্গাদি নিয়া ভারতুব্যাগী: আড়ম্বরের নিদারুণ ঢলাঢলি গিয়াছে, কিন্ছ 
কথিন্ত হইতেছে যে, নিজের.জঙ্য ঈনি, দৈনিক জনসাধারণের পঁচিশ হাজার, 
টাকা করিত বায়: করিতেন বলিয়া, ইহার দুখের উপরে কোনও এক 
মাননীয় লোকসভা-সদস্ত পার্লামেন্টের সন্ভাস্থুলে দাঁড়াইয়া াহাকে 
তিরস্কার করিতে সাহসী হইয়াছিপেন। কোনও 'একজন শ্রেগ্ পুর্ব» 
ধিনি জীবনে সম্ভব» ত্রিশ পাঁসত্রিপ বার ইংরাজের ক্ষেলে কছেদ ছিলেন, 
যদি ক্ষমত। পাইবার পরে নিজ প্রয়োজনে বা শিজের পিডনে দৈনিক 
পঁচিশ হাজার টাকা করিয়। বায়.করেন, ভাহা। হইলে তাহার গতি 
অন্ধাবান্‌ ক্ষমন্তাশাশী_ পুরুষের। সর্বস্তরে কেন অর্থ-অপচরের ভিনিষিনি 
খেলিবেন ন।? ভারতের বর্তান নঙ্কট-মমৃহের লেলিহান শিখার চঞ্চল 
আলোকে বিষয়টার তি দৃ্টিক্ষেপ কিয় দেখ. বড়দের ভুল অপরাপরের 
উপরে কি পরিমাণ মারাত্মক কুপ্রন্ভাব বিস্তার করিয়া পাকে । 

মণ্ডণীর শ্রদ্ধের নোখাদের মধ্যে বদি কেহ গুরুভাবোনদের টাকা 
নিয়া তাহ! ফেরৎ দিতে আালস্ত করে, ভাহা হইলে এই সর্কানাশা দৃষ্টান্ত 


' মণ্ডলীর অতি ছোট, অতি সাপারন সভ্যণভ্যাদিসকেও ছোটখাট অগ্তাম 


দুঃখের বিষয়, কোনও কোনও হরে বা 
গ্রামে এমন মকল ব)ক্তি মণ্ডলার মধ্যে গ্রধান বা সম্মানিত হইয়া সংবুক্ত 


করিতে প্ররোচিত করিবে। 


রহিয়াছে, মণ্ডলীর মুখ) উদ্দেশ্তের সহিন্ত যাহাদ্ের জীবনের এবং সাধনার 

কেোন৪ ঘোগাযেগই নাই। ইহা কি ব্রিটিশ যুগের ভারত-শাসন যে 

বিলাভ হইতে একটা রাঙ্গামুখ আনিয়া গরত্যেক জেলার চূড়ায় বসাইয়া 

দিতে হইবে, যদিও ইহ!র! প্রায় কেহই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানে না ? 

" অপর একটী বিষয়ের প্রতিও তোমাদের দু্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। 

তে।মাদের সহরে পুনরায় নাকি অথও-সংহিৎ্া পাঠ স্বরু হইয়াছে । 
৪১ 


ধতং গ্রেক্া 


সংবাদটী শুভ। মহিলা অখণ্ডেরাই এই বিষয়ে অগ্রণী জানিয়া আরও 
সুখী হলাম । তোমরা লক্ষ্য রাখিও, অথগ-সংঠিতা পাঠ-প্রকারের 
কম্িণীদের সঠিত অথগ্ুমগডলীর কর্মীদের যেন ঘনিষ্ঠ যেগাযোগ কোন€ 
কারণেই ছিন্ন না হয়। একটা চেষ্টার পিছনে সকলের শক্তি, গ্রতাচ্ষে 
বা পরোক্ষে যেন সংযুক্ত হয়। তুচ্ছ একটু মান, আর অভিমান নিয়া 
যেন এমন সৎকর্মানুষ্ঠঠনের ভিতরে গঙ্দ সৃষ্ট না হয়। -কর্তৃত্বাভিমান 
বেমন অতিশয় ক্ষতিকর বস্তু, অভিমানও তেমন জানিও। কেহ ধেন 
যশের লিগ্পা লইয়া কাজ না করে। যাহারা যশ চাহে, তাহাদিগকে 
হাজার বার প্রশংসা করিবার পরেও তাহারা মনে মনে দাবী করে 
“আমাদিগকে আরও প্রশংলা কর] উচিত ছিল।” এই ব্যাধির ওষধ 
নাই। এই জগ্ত যশোলিগ্দুরা কখনো কখনো শসঙ্গত ভাবে অগ্রাপ্য 
নিন্দাও পাইয়া যায়। অকারণে নিন্দিত হষয়। কখনো কখনো তাহাদের 
যশোলিগ্ার সরচিকিৎসাও হয়। এইটুকু মন্দের ভাল বলিতে হইবে। 
কর্তৃত্লোভ কখনো কখনো বৈষয়িক সুখন্ুবিধা লাভের আগ্রহে 
জন্িয়া থাকে কিন্তু কর্তৃত্বলিগ্যার আদি জন্মভূমি হইতেছে যশোপিগ্না। 
কাজ করিব না, কর্তৃত্ব করিব) ত্যাগ স্বীকার করিব না, নেহা থাকব; 
সংগঠন-কার্ধা করিব না, দলকে পরিচালিত করিব্ট__ইহা যশেো|লিপ্মার 
অতি উৎকট ছবি । তোমরা কর্ম হইতে যশোিগ্াাকে বিতাড়িত কর। 
যেখ|নে অথও্-সংহিত। পাঠই কার্যভালিকা, সেখানে অথও-সংহিত্তা 
পাঠের পরে হরি কীর্ভনে ক্ষতি নাই। কিন্তু একমাত্র অথও-বিগ্রহ 
ব্যন্ঠীত অত কোনও বিগ্রহ, মুক্তি বা শ্ম/রক চিহ্ন সলগুখে থাকিলে অথও- 
প্তোত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞণি দিতে পার না। সেই সকল গুনে ও' 
শান্তিঃ-বাচন করিয়া অনুষ্ঠানটাকে সমাপ্ত করিবে। সআাটুকে যেমন 
৪২ 


বিংশ খণ্ড 


একক সিংহাসনে ছাড়া বসান চলে না, সত্রাটের বন্দনাও প্রজা ব| পাত্র- 
মিত্রদের দিকে তাকাইয়া চলে না। অথগু-স্তোত্রের নিজস্ব সম্মান 
তোমরা রাখিয়া চপিও। 

সর্ববস্প্রদায়ের গতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি একটী ছক্ুরী কা । এই বুদ্ধি 
আমাদের কাহারও যেন কর্াচ অগভীর না হয়। কিন্ত অথগ্ডোপাসনার 
প্রি িষ্ঠারক্ষা তার চেরেও বেশী জ্রণ্দী কপা। যেইটা মুখ।, তাহাকে 
অঙ্ষু রাখিহেই হইবে। ধর্্রীর উদার) দেখাবার জন্য নানা সম্প্র- 
দায়ের নানা রূপ সাধন|চারের সহিত যদি খিচুড়ী পাকাইতে বা9, কিছু- 
কাল পরেই দেখিবে যে, তোমাদের অস্তিত্বই নাই । পরমান্নকে খিচুড়ীর 
সহিত মিশাইও না। 

এই সকপ ধ্বিয়ে তোমরা যে নিজেদের কর্তবা পালন করিতে পার 
না, ভাহার ধান কারণ ইইতে৮ে, তোমাদের গুরু-বাকেয শ্রদ্ধা অভাব, 
গুরুর নির্দেশে নিষ্ঠর অভাব, 'নিজেদের জীবনে আদেশ-পালনকে 
গ্রতিফলিত করিবার আগ্রহের অভাব। তোমরা সকলেই ঠিক এক 
উদ্দেশ্যে আমাকে গুরু কর নই । কেহ করিয়াছ ন। বুঝিয়া, কেহ 
করিয়াড হুজুগে, কেহ করিয়াছ আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার 
সহজ সুযোগ পাইবে বলিয়া, কেহ করিয়া নেহাত হাতের জল শুদ্ধ 
করিবার জন্ত। এই কারণেই অনেক অতি সাধারণ কাজের নির্দেশ 
আমাকে ছুই বার, চারি বার, এমন কি দশ বার পথ্যন্ত দিতে হইতেছে। 
পুখ্যধাম নবদধীপে বণিয়। পত্রখান! পিখিতেছি। এখানে বসিয়া জগ।ই- 
মাধাইএর কত কাহিনী শুনিতেছি। বুঝিতেছি, ভোঘাদের নিদেদের 
মধ্যে শতাধিক জগাই-মাধাই লুকাইয়া রহিয়াছে বলিরা একটা জগাই ব1 
একটা মাধাইকে ভোমর| দমন কঠিছ্ছে পারিতেছ না। নিজের ভিতরে 
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যাহার পাঁণ, সে পরের পাপ-গ্রশমন করিবে কিসের বলে? ' যাহ।কে 
তোমরা দমন করিবে. বলিয়া তৃর্জন-গঞ্জীন করিতেছ, তোমাদের 'মধো 
অনেকে মনে মনে ভাহার দলের লোক। তোমাদের অন্তরে এই কলঙ্ক 
দূর না হইলে কি দিয়া তোম্র। কি করিবে । ণ 

. আমাকে বর্জন করিবার পূর্ণ অধিকার'ত তোমাদের প্রাত্যেককে 
দিয়। রাখিয়াছি।  সন্তবন্ধঃ তোমাদের সেই অধিকার-গ্াপ্তির বর্ষকাল 
আগ পঞ্চাশ পার হইয়া যাইতেছে ভোমাদের সেই. অধিকার আমি 
গ্রত্যাহত করি নাই। যে ইচ্ছা, আমাকে ছাঁড়িরা চণিয়া যাও। 
কিন্তু আমার, অনুবর্তী বণিয়া পরিচয় দিরা তোমর! লোকের কাছে 
মন্ত। বাহবা পাইবার জগ যাহা আমার নির্দেশ নহে, তাহাকেই 
আমার পন্থা! বলিয়া চালাইয়া দিবে, আমর বিশুদ্ধ ধর্মমতকে বিকৃত 
করিয়া এ্রসরিত করিবে, ইহা ত হইতে পারে না। গ্রীষ্ধন্ বখন 
রোম হতে: কনষ্টার্টিনোপলে আপিল, তখন ভাহা -পুর্ব্বদেশীর় 
ধন্মমতসমূহের মহিত একটা আপোব-রফা করিয়া বসিল। ইহার 
ফলে খ্রীষ্টানের সংখা বাড়িল কিন্ত গ্রীষ্টির-ধর্মম।চা্যের। ঝ্লিত্েছেন যে ইহা 
বার ধর্মের আদি শুচিতার রূপান্তর হইয়াছে। 

কোনও কোনও ধর্মমতাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মমতের গ্রতি এত 
নিষ্ঠাবান যে, তাহারা অন্ত মন্ধকে অন্ত পথকে সহা করিতে পারেন নাই। 
অকাতশুরে তাহারা আন্যদর্মকে শিষ্্ুল করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে 
কদাচ তাহা করিতে বলি নাই.। “জগন্ডের সকল সম্প্রদায় আমার» 
কথাটার মানে এই হইতেছে যে, জগন্ছে যেখানে যিনি যেই ধশ্দুমত অনু- 
সরণ করিয়া ইশ্বর-সাধন করিতেছেন, আমি: নিজেকে তীহার সহিত 
অভিন্ন অগ্নভব করিয়া তাহার ধর্ম নুশীৎন-কালে ভাহার সহিত রহিয়াছি। 
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বিংশ খণ্ড 


“আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের” কথাট।র মানে এই যে, যে সম্প্রদায়ের 
যে সাধক যখনি আমার মন্নিহিত হইতেছেন, আমি তাহার মত-পথের 
অবিরোধী ভাবে তাহার উশ্বর-খ্রেম বর্ঘানের কাজে নিয়ত : যদ্রবান্‌ 
রহিয়াছি। . জগতের সকল সম্প্রদায় আমার বলিয়া আমি প্রতিটা 
সম্প্রদায়ের ধর্মী শনুষ্টানের-দ্িন কাহারও অনুকরণে নষ্টা চন্দ্রার 
নারিকেল চুরি করিব, কালী পুজার পাঠা বলি দিব, চড়ক পুজার বশি 
পিঠে বিধাইব, অমাবস্তার গভীর নিশীথে পঞ্চমকার-নাধন করিব, ঈদের 
দিনে গো-কোরবাণী .করিব, অথবা বিশেব এক পুণ্যদিনে পাত্রমধ্যস্থ 
মগ্ধপানে পবিভ্রাদ্বার.পবিত্র শোণিতের সন্মান করিব, ইহ] কদাচ হইতে 
প্রারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে অসান্প্রদারিক হওয়া আর লোকের কাছে 


| অসাম্প্রদায়িক খযাঠি লাভ করা সকল সমরে এক কণা নহে। 


লেকের কল্যাণের জহ তোমর। অখও-নংহিতা পাঠ-প্রকল 

চাল/ইতেছ, শোকের কাছে স্মরন পাইবার জন্ত নহে, এই কথাটী স্মরণ 
রাখিতে ভুলিও না। ইতি 

ত্যাশীর্ববদক 

স্বব্ূপানন্ন 


(১৮) 
হরি ও মঙ্গলকুটার, পুপুন্কী আশ্রম 
- ৮ পৌষ, ১৩৭১ 
'কগ]াণায়েযু ৮ 
স্নেহের বাবা-_, প্রাণভরা শ্নেহ ও আশিস নিও | 
কান রাত্রি আটটার সময়ে ধানবাদ ট্টেখনে হইতে তিন ট্রাথক মাইন- 
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কর! শাল ও গান্তারী কাঠ নির।পদে আপিয়া আশ্রমে পৌছিল। 
তোমরা সকল স্থানে পথে পথে ওয়!গন নিরাপদে আনিবার অনুকূলে 
যে শ্রম করিয়াছ বা করিবার চেষ্ট। করিয়াছ, ছাহ] সত্যই প্রশংসার । 
এখন হইতেই তোমর] চেষ্ট। রাখ, যে পথে এবার ওয়াগন আসিল, সেই 
পথে পরবর্তী কালের ওয়াগন আমিলে যেন গ্রত্যেকটী 
ওয়াগনের তদারকের জন্ত আমাদের লোক থাকে । কি চমতকার কাঠ 
যে আসিয়াছে, কি বলিব এবং খুব সম্ভবতঃ পথে.এক টুকর। কাঠ চুরী 
হয় নাই। আড়াই হাজার টুকরা কাঠ এভাবে নিবে আশ্রমে আসিয়া 
পৌছা একট। অসাধারণ ঘটনা। রে কাজ ঈ্বর করিয়াছেন, তবু 
ইহাতে তোমাদের কৃতিত্ব আছে। তোমর। শ্রম করিলেই ভিনি অসাধ্য 
ঘটান। এইরূপ অপাধারণ ঘটনা তোমর। প্রতোক ব্যাপারেই ঘটাইতে 
পার। ইগরে বিশ্বাস রথিও এবং তদন্ত শক্তির সঘ্যবহার করিও। 
একটা মাত্র কাড। সঙ্গে সঙ্গে ন্লিশীরঞজন উগ্ভত হইয়। উঠিল । 
ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক ॥ মাশুল লহ কাঠগুলির দাম পৌনে পাঁচ 
হ।জার টাকা পড়িয়াছে। টাকার চিন্তা গ্রথমটায় আমাকে করিতে 


হয় নাই । যেমন অড্গর পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নলিনী নিজে টাক] চালাইয়া 
এ অঞ্চলের মব চেয়ে ভাল ছায়গা হইতে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাঠ সংগ্রহ 


করিয়া চিরাই করিয়াছে । মাল এখানে পৌছিয়। গ্রিয়াছে, আমি আপ্ডে 
আান্ডে দাম শোধ করিতেছি । কাঠযাহ। আদিয়াছে, শধ্যয়ন-ঘরের 
চৌদ্দ খানা দরজার পাল্লা, উন্বাট খান জানাল৷ এবং তাহার পাল্লা হইয়। 
যাইবে। মঙ্গল ঝাধের কংক্রিট দেওয়ালকে গিত্তিপ্বরূণ করিয়া তাহার 
উপরে যে চতুস্তল ছাত্র-নিবাস নির্সিত হইতে যাইতেছে, তাহার ত্রিশ 
' খানা দর] ও দরজার পাল্লা তথ| উনাশি খানা জানল! ও ভাহার 
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পালপ। হয়! যাইবে । ইহার পরেও কিছু কাঠ বাচিবে। বিরাট 
রাাঘরটা শাল, গাস্তারী আর বননুন কাঠির ফাইলে ও তক্তায় ভরিয়। 
গি্াছে । বে দেখে, সেই বলে, কি চমৎকার ! 


শুনিদ্ভা তোমাদের 
নিশ্চয় স্ুখানুভব হইতেছে। 


দুই শত ফুট লম্ব। বিরাট কলঘরটার নাম-বদল করিয়া দিয়াচি। 
দে।ভালার ভিত্তিযুক্ত এই বিরাট ঘরটা এমনই মলোহর হইয়া উঠিচেছে 
যে, ইহাতে তেলের ঘানি, ডালের কল আটার কল, আর চিডার কল 
বসাইতে আমার সহকর্তরীরা কেহই সম্মত হইতেছে লা) 


স্থষ্ঠরাং 
ইহার নাম হইয়।ছে 'গধ্যয়ন। 


নীংচর শ্রেণীর ছাত্ররা এখানে 
পড়িবে । এক এক ভাণায় বিরাট বিরাট ছদ্স খানা করিয়া ঘর, শিশু- 
শ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত অনুপবুক্ত হইবে না। 

তোশাদের ত কত জনের কত রকম সাংসারিক চিন্তা আছে) 
আমার চিন্তা এই এক্টী বিষয় শিয্া। আমার চিন্তা 


“ভারতবর্ষ উঠিবে আবার 
জাগিবে আবার নিশ্চিত” । 


সেই জাগরণকে সন্নিহিত করিবার জন্যই আমার আকুলতা। স্ত্ল্রভ 
ই চারি জনেই ইহ। বুঝিতে পাঞিয়াছে মনে ইয়। ছোমর1 অনেকেই 
খোলা চোখে আকাশের পানে তাকাইয়া থাক্য়াও ফ্রবাাটিকে 
দেখিছে পাইতেছ না। যাহার। সপ্তপ্রন্থ বন্তু দিচা চোখ বাধিয়। আকাশ- 
পানে তাকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের উপলব্ির সহিত 
তোমাদের এই উপলব্ধির সাতৃশ্ব এই কারণেই অন্তীব আশ্চধ্য রকম। 
সাধনা, নিতাই, ফণী এভৃতি সকলকে লইয়া সকাল হইতে বেলা ঠিনট। 
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'ধুতংপ্রেয়া 
পর্যন্ত বাহিরের সুপীকুত কাঠের ফাণিগুলি 'ান্াঘরে প্রবেশ করাইলাম। 
আহার সারিয়। আমি পত্র লিখিতে বপিয়াছি, সাধনা ও অঞ্জন আহার 
“করিতেছে । এক ঘণ্টার মধ্যে পুগ্ন্কী ছাড়িব, রাত্রে থাঞ্চি গোমো। 
কাল সকাল নয়টায় “কার” নিয়া ছুটিব রাজগৃহের দিকে । ইন্ছি__ 
০ আশীরনাধক 
ব্যূপা নন্দ 


1 


€ ১৯) 
আটক] (হাজারিবাগ ) 


হরি,ও 
৯ই পৌষ, ১৩৭১ 


কল্যাণীয়েু £₹- 
নেহের বাবা__, গ্রাণভরা বে ও আশিল জানিও । 


.  রাত্রিকাপ্টা গোমোতে ছিলাম। সকাপে উঠিয়া উপাসনা ও আহার 
 সারিয় সাড়ে নয়টায় রওনা হইয়াছি রাজগৃহের লক্ষ্যে। পথিমধ্যে তুচ্ছ 
একট! প্রয়োঙ্গনে মোটর হইতে নামিতেই হঠাৎ জান। গেল, টায়ার 
বিগড়াইয়াছে, বদল-করিতে হইবে। গাড়ী এভাবে আটক পড়ার পরে 
লোককে জিজ্ঞ।সা করিয়া জানিলাম, গামটার ন।ম আটকা। আটকাতেই 
আপিয়া আটক পড়িয়াছি, খুব ভুল কিছু হয় নাই। সময়টুকু মিথ্যা 
বাইবে কেন, মটরের পিছনে কাগজ রাখিয়া তোমাকে এই পত্রথান। 
লিখিতেছি। নৃহন টায়ারও পরাণে। হইবে, আমিও সঙ্গ সঙ্গে পুনরায় 
রওনা হইব। যাত্রী আমর। পাঁচজন, আমি, সাধনা, গ্রেমাগ্রন, আমার 
সহোদর! শ্রীমতী সথরুচিহ্ধা চক্রবর্তী এবং ড!ইভ|র অনিল । 
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মনে হইল, আটকা নানক গ্রামে আটক পড়ার মধ্যে কি কোনও 
ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাব আছে? এখ।নে ছোট-মোট একট] আশ্রম 
হইলে লখ্বা-পাড়ির মোটর-ভ্রমণের একট! বিআম-স্থানও হয়। স্ছান্টা 
দরিদ্র। গতীধের ছুঃখ বেশী, অভাব বেশী, রোগ ও অপমৃত্যু বেণী । 
মানুষকে সেবা দিবার: ইহা কি একটা কেন্দ্র হইতে পারে না? অজ্ঞ 
অন্ধ মূর্থ জনগাধারণের স্তরে ভ্ঞানের আলোক ফুটাইবার পক্ষে ইহা কি 
একটা কর্ম্কেন্ত্র হইতে পারে না? আমর] কেবল বড় বড় সহরেই 
নানা রকমের মন্দির, আশ্রম, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়িব, গ্রাম গুলির দিকে 
গাক]ইব নাঃ ইহা কেমন কথা? শহরে শহরে নান প্রঠ্ষান গড়িবার 
জন্য যে বিপুল পরিমাণে শ্রম ও অর্থের নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার 
শতাংশও পললীগুলিতে হয় নাই। পল্লীর দোষ-_পলীতে শিক্ষিতজনের 
সমাজ পাওয়া যায় না, দৈনিক পত্রিকা মিলে না, পাঠাগার নাঈ, 
বায়ামাগার নাই, নামী ও দামী সুমহৎ লোকদের শুভাগমন নাই, সৎ- 
সংসর্গ লাভ ছুরহ, সব্বোপরি, পল্লীগুলিণে অঠি বিশ্রী রকমের দলাদপি, 
যাহা প্রঠিটি কল্যাণ-কম্ের দারুণ বাধা। ্ 


তথাপি পল্লীর প্রতি অবহিত হইতে হইবে। একটা ফাকে ছোট্ট 
গ্রামটুকুর প্রায় সব দেখিয়া নিয়াছি। ছোট্ট স্থুলটী দেখিল।ম, গ্রধান 
শিক্ষকের সহিত আলাণও করিলাম। ছোট্র একটী ছাত্রের সঠিত 
একটু ভাবও জমাইল!ম । কল] ও কমলা! লেবু প্রসাদ দিয়া গাড়ীটার 
চাগ্দিকে হেশে একটু ভিড়ও জমাইয়াছি। এমন সময়ে অনিল 
বলিল, উঠুন বাঁব। গাড়ীতে । সুতরাং বাকী অংশ রাজগীর আসিয়া 
লিখিব । 
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রজগীর 
রাত্রি ৯ ঘটিকা 


ছুই ঘণ্টা হইল রাঁজগীরে পৌছিয়/ছি। যুবরাজ পাগ্ার শাহায্ে . 


সহদেব পাণ্ডার বাড়ী উঠিয়াছি। ছোট্র একখান! ঘরে বিদ্যুতের ঝাল্ব 
লাগান হষ্য়াছে। রান্নার ঘরখানা অন্ধকার। মোমবাতি জালাইয়া 
রান্ন। কর। হইতেছে, বংশী পাণ্ড। আর শিভল পাণ্ডা খোজ নিভে 
আগিলেন।' কারণ, আমি রাজগীরের পুরান বাসিন্দা । 


সেই পুরাতন কথায় ফিরি ।__আটকায় আটকাইলাম কেন? মনে 
হইয়াছিল, বাল্যকীলের ও কৈশোরের সেই একটী আজব কল্পনা কি 
গ্রকারান্তরে দূপ নিতে পারে না? বাঙ্গালী আমরা জন্ম হইতেই 
স্বদেশের স্বাদীনগ্ভার চিন্তা করিয়াছি, ১৯০৫ এর৪ আগ হইতে। 
১১০৫এ আন্দোলন আসিগ কিস্ত বাঙালীর চিন্ত। সমগ্র ভারতকে নিরা। 


. দেশ স্বধীন করিব, 'মানে, ভারতকে স্বাধীন করিব, শুধু বজংদশকেই 


নে । গুখন কল্পনা" করিতম, কুমিল। জেলার টাদপুর হইতে আপার 
আসামের শেষ রেল-ট্েশান লিড়ু পর্যন্ত, অর্থাৎ মেঘনা নদের তীর 
হইতে প্রায় তিব্বত-ও চীন-সীমাস্ত পরাস্ত সবগুলি রেল-ষ্টেশানের 


নিকটে, ছয় সাত আট দশ মাইল দূরে দূরে একটা করিয়া আশ্রম করিব।, 


কেমন আশ্রম করিব, তাহা বণিলে অহিংসাবাদী নিরামিষপন্থীদের 
হ্ৃত্কম্প হইবে। যাহ] তাহার ভাবিতে সাহম পান না, তাহা আমরা 


করিতে উদ্যত হইয়াছিপাম। আমর! চাহিয়াছিল।ম অর্জুন আর কর্ণ, 


গড়িতেঃ রব আর ওহলাদ নহে। কিন্ত ভগবখনাধনের নুগুপ্ত অভীগ্গ। 


এক এক জনকে এক এক দিকে টানিয়। নিদ্া) গেল, বার যার সংস্কার, 


অনুযায়ী তগহনাধনে মজিয়। গেলাম, কর্ণ আর অঙ্ভুন গড়িতে পারিলাম 
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না, অপরের! আসিয়! ধৃভরাষ্ট্রের সায় দুর্বল এবং বুধিটিরের গ্যায় নিক্রিঘ 


পুড়ল সমূহ স্থষ্টি করিপেন। সেই পুতুলের জয়জরকারে দিশ্ম গুল আজ 
মুখরিত 


জীবনের সেই এক অঙ্কের অনেক আগেই শেষ হইব গিয়াছে । 
কিন্ত প্লট! মুছিয়া বায় নাই । এখনো! বারংবার মনে জ্ঞাগিয়। ওঠে, 
নদীয়ার বাণপুর' হইতে শ্রীহট্রের লাতু পধ্যস্ত আর তত বোধ হয় জীবনে 
কখনো খাইতে পাব না, কিন্তু হাওড়া হইতে হতিদ্বার পব্যস্ত, বাক্াণসী 
হইতে দিজী পর্যন্ত, নৈনী হইতে মাদ্রাজ পধ্যন্ত বড় রাস্তার পাশে পাশে 
গঠিপীচ দশ পনের বিশ মাইল দুরে দুরে কি একটা করিরা আশ্রম 
স্থাপন করা বায় না, বাহ! মানবে মানবে গ্রেমের ম্ধন স্ষ্টি করিবে, যাহা) 
ভেদবুদ্ধির বিনজ্জন করির! সমগ্র মন্য্যসাতিকে জীবদেঝার মহনীয় ব্রতে 


. উদ্দীপক € দীক্ষিত করিবে? ইহা কি অসম্ভব কিছু? ইতি_ 


আ'শীর্বাদক 
স্ব্ূপানন্দ 

রর (২০) 
হরিও রা্গগীর (পাটন ) 
কল্ঠাণীয়েতু ৮ »*ই পৌষ, ১৩৭১ 


স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর। স্সেহ ও আশিম নিও । 


কাল ভোরে উঠিয়াই রওনা হইব বারাণসী, এজন্ত ভ্রীমন শ্রীমতীর। 
জিনিষপত্র গুছাইয়। রাখিতেছে, আমি রাত্রি এগারটায় তোমাকে 
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লাখতেছি চিঠি। তোমার পত্র ছয় মাস আগে পাইয়াছি এবং সঙ্গে 
সঙ্গে নিয়া স্থানের পর গ্থান দুরিচেছি। রোজই ভাবি, জবাব দিব 
কিন্তু তার আগেই আরও জরুরী বিশ পঁচিশ খান পত্র আলিয়। ঘাড়ের 


উপরে পড়ে। 

কণ্ঠার বিবাহ-চিন্তাটাই শুধু করিও না, তাহাকে মানুষ হিসাবে 
যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথাটা ভার চেয়ে বেশীচিন্তা কর। যে 
মানুষ হষ্টল না, সে বিবাহের পরেও তোমার গলগ্রহ হইতে পারে। থে 
মানুষ হইয়াছে, সে বিবাহিত হইবার পরে নিজ সংসারের সহজ দাদিত্ব 
পাপন করিয়াও ফাকে কাকে পিতৃমাতিমেব৷ করিতে পারে । সংসার- 
স্রখের একটা মন্ত উপকরণ আধিক লাচ্ছল]। শ্ত্ী-পুরুষ উভয়ে যেখানে 
সংসারের ধনাগমের সহায়, সেখানে সন্তন-পালনের ও পুত্রকন্ঠাদিগকে 
ন্শিক্ষাদানের দ্বাচ্ছন্দ্য অধিক | ন্ুনতরাং কন্কে ক্বেল বিবাহ দিলেই 
তোমার কর্তবা পালিত হইল না, তাহাকে যোগ) করিয়া গড়িয়া তবে 


বিবাহ দিতে হইবে। 

বছ্দস্তানের শিতামাভ। সন্তানদের এত্]কের গ্রতি যদ্ব নিতে সমর্থ 
হন না। একত্ষ দুষ্ট তিনটা সম্তানকেই সংলারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া 
আনে করা উচিত। কিন্তুজীবনে সংযম সুপ্রতিষ্ঠিত ন| হইলে সন্তান- 
মংখা কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে | ওষধ, গাবিজ-কবজ, এমনকি 
আন্ত্রিক প্রক্রিয়াও এই বিষয়ে সকল সময়ে সফল] আহরণ করে না। 
মংযম-চেষ্টার মধ্য দিয়া যে সন্তান আলে, মে অপ্রারিও যদি হয়, তবু 
স্বভাবিক কঙকগুপি অনাধারণত্ব নিয়া আসে, যাহ| ভাতির এই, 
দেশের মল্পদ, জগতের গৌরব | তোমাদ্দিগকে শ্যম অভযাম করিতে 
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হইবে এই শভ্যালে পিদ্ধকাম হওয়া কঠিন লগে । গ্োমার ব্ভ 
ভাতা ও ভগিনী সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয় সংধমপাপ্ন করিয়। ইহা প্রমাণিত 
করিয়াছে ও করিতেছে। 


অনেক দিন পরে রাজগ্ীর আসিপাম। এবার এখানে কোনও 
শান্তি পাইলাম ন|। ভোগ-ধিলাদী মাসুবগুলির ন্থার্থান্ত চির মন্ভি 
ব্রঙ্গকুণ্ডের আোতের জলে যেন অপিকতর ক্ষিপ্র্তা অর্জন করিয়াছে ) 
রাজগীরে বড় বড় রাস্ত| হইয়াছে, বিান্তের আলোক আসিয়াছে, ইতমুখ 
মানুষদের দুরস্ত ভীড় বাড়িয়াছে। এখানে স্বার্থের ছুষ্জের উঠভা! ডাড। 
আর কি দেখা যাইবে? আপিয়াছিলাম এখানে একট! স্থায়ী আশ্রম 
করা যায় কি না, তাহার ধারণানিয়া। কিন্তু যেখালে হ্বালের জা মু 
মিনিট, অর্থাৎ কর গণিয়া হিশ মেকেও্ড, সমছের জণ্ড উঞ্চধার! পাইতে 
হইণে মাত বার সিং থাকা ইয়া মানুষকে গাইতে হইবে, সেখানে ভদ্র 
মন শুদ্ধ গণ কোন্‌ ছঃখে আপিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবে? জোর 
করিয়া যদি পরমেশ্বর রাজগীরে আশ্রম কথিয়া দেল, তবেই আশ্রম 
করিব। নতুবা, এবারই বিদ[|॥ | 


তীর্ঘস্থানগুলির স্থষ্টি হইয়াছিল মহত্যের ত্যাগে, শুপস্থীর সাধনায়) 
বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া এগুলির পুষ্টি। সেইখানে দি শ্রান করিতে 
গিয়া গুণ্ডামি কর। ছাড়া গত্যান্তর না থাকে, বে এখানে আমাদের 
আগিয়া কাজ নাই। 


ঠেলাঠেণি ধাকাধাি করিথা মাহুষগুলি আন করিতেছে । কত 
মা আর কত ভগনীর ঘাড়ের উপরে পড়িয়! ইহার! অসভ্যতার চূড়ান্ত 


হত 


ধৃতং গ্রেরা 


দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও মানুষের মনে ্্রীলোকের 
গতি যে সন্ত্রম-বোধ দেখা যাইত, আজ তাহার এক কণাও অবশিষ্ট নাই 
কেন? কে এই জাতিটার এমন অধঃপতন ঘটাইল? 

জীবনের মান উন্নত করিলে অর্থাৎ দ্রবামূল্য বন্ধিত করিলেই জাতি 
সভ্য হয় না। সভ্যতার জন) সংঘম চাই, শালীনগা চাট, সন্ত্রম চাট । 
সভ/ভার জগ্ত উ্র স্বার্থবোধকে খধিবিশ করা চাই । দিনের পর দিন 
আমর! মানুষ হইতেছি না বন-মানুষ সাজিতেছি ? 

আচাধা জগদীশচন্দ্র বন্ত একদ1 এখানে আসিয়াছিলেন। উ্ 
ধারার জল পরীক্ষা করিয়া তিনি বণিয়াছিলেন, এ জলে র]াডিরাম 
আছে, ইহা স্বাপ্থযএদ | স্বাস্থান্বেধীদের ভিড় শুরু হইল। সম্প্রতি 
বিহার-নরকার প্রচারের মাধ্যমে রাজ্গীরকে আরও খাতি দিয়াছেন। 
ফলে দীর্ঘজীবন পাভের লোভীর! দলে দলে আসিতেছে । . কিন্ত'কতক- 
অলভা, অপংস্কৃচ, আত্মন্বার্থপরায়ণের দীর্ঘজীবন লাভের দ্বারা দেশ 
ও জগতের কি লাভ হইবে? ভাহারাই দীর্ঘারু হউক, যাহাদের জীবন 
পরার্থে। ণ 
আগে আপিত মানুষ ধর্মবুদ্ধিতে । ভা উঞ্চধারার জলটুকু ভক্তি 
সহকারে মাথায় ছোয়াইত, কমন করিয়] এক বুগের পাপ যেন পাঁষাণ- 
ভার নিয়া চিরতরে নাখিয়া গেল বলিয়৷ এক শপুর্বর স্বাচ্ছন্দ্য আন্ুভব 
করিত, ক্ষণকালের স্নানে অনেক পূর্বসংস্কার ও দর্বলভার কৰল হইন্ে 
মুন্ত হইত। এখন আমিতেছে আন্তকে বঞ্চিত করিয়া নিজে দীর্ঘ সময় 
উঞ্ণধারার স্ুখানুভব করিবার জন্য, দুর্ববলকে ধাক। দিয় মরাইয়। নিজের 
পেশল বাহুর আস্ফালনে আন্তকে বিপর্য)স্ত করিয়া দিবার জ। কি 


নির্দারণ ও দুঃখকর এই পরিণতি ! 
৫৪ 


বিংশ খণ্ড 


জাতির পর্বাল গলিত ক্ষত দ্রিয়। গয়াছে। কে সেই বাঁজধি 


- অশোক, যিনি মমণ্া জাতির ভিগ্তরে নৈতিক মুল্যবোপ জাগাইবার জন্য 


নিজের চরিত্র হইতে সর্বাগ্রে হিংপার চও%] দুর কুঠিয়া দিবেন এবং 
ছর্নাতির নাগ-পাশ হইতে সকলকে মুক্তি দিবেন? জনসাধারণ ছুর্নীত্ির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে আজ ত রাছপুরুষেরা বিরক্ত হন। ভাহারা 
বলেন, দুর্নীতি সকল দেশেই আছে। 

সুতরাং জান্ছিকে গড়িয়া তৃপিঝার দ!গ্রিত্ব তোমাদের নিজেদের হাতে 
নিতে হইবে। গ্রত্যেকটা বিছ্যালয়ে প্রত্যেকটা বালকের কর্ণে ব্রক্মচধ্যের 
মহামন্ত্র প্রবেশ করাও। এই এক মূলমন্ত্র হইতে ভারতের ভাবী 
অভুঃদরয়ের মহামহীরুহ আত্মধিস্তার' করিবে । ইছ্ি-_ 


. আশীর্ববাদক 
স্বব্ূপানন্দ 
ঃ (২১) 
হও বারাণমী 
টি ১২ই পৌষ, ১৩৭১ 
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স্নেহের বাবা__, গ্রাণরা স্েহ ও আশিস নিও । 

কাপ রাত্রি সাড়ে দশটায় বারাণমী পৌছিয়াই তোমার পত্রখান। 
নকলের আগে হাতে পড়িল।. চিরজীবনই. কেবল হাহাকার করিয়া 
অরিতেছ। এ।বে গত)হ একবার কিয়া মরিতে থাকিলে মৃত্যুর আর 
কোনও সম্মান থাকিবে না। বীচিবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়া দেখ । 


চি 


ধূতং প্রা 


নিজ নিজ ছুঃখ-দর্ভাগ্যের চিন্ত। পরিহার করিয়া সকলের জন্ত কিছু 
কিছু কাজ করিতে অভ্যাস কর। জীবনে নিজের দুঃখের কথ। ছাড়। 
আর কোনও কথাই কি কহিবে ন।? 

পরের ছুখ-বিদূরণের জন্য কিছু কিছু কাজের অভযস করিলে 
দেঁথিবে, নিজের দুঃখ সম্পর্কে অত্যধিক কাতরতা আন্তে আন্তে দুর 
হটয়। যাইতেছে । দুঃখ নিজে যত ুঃখদ, দুঃখ-কাতরতা তার চেয়ে 
সহস্র গুণ ছুঃখপ্রদ | দুঃখকে যুদ্ধ দিয়া জয় করিতে হইবে, আর্তনাদ 
করিয়া নহে। ঃ 

ঈশ্বরে বিশ্বান রাখ। নিয়ত তীহাপ নাম স্মরণ কর। সর্বক্ষণ 
নিজেকে ভীহার শ।শিসে দত্ত বলিয়া অনুভব করিছে। চেষ্টা কর । 
জগতে ছুঃখ কে পায় নাই? ্রব-গ্রহলাদকে দুঃখ পাইতে হয় নাই? 
হারুণ-অল-রশিদ বা বিক্রমাপ্ত্য দুঃখের মুখ দেখেন নাই? জুলিয়া 
সীজার ব! চোক্গিন খ। দুঃখের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিলেন? নেপোলিয়ান 
বা আলেকজাণ্ডার কখনো দ্রঃখ চাখিয়া দেখেন নাই ? বুদ্ধ কিন্বা নানক 
জীরনে কখনে! ছুঃখান্ভব করেন নাই? কিন্ত গ্ররুত বীরের! ছুঃখকে 
নিজের দুঃখমাত্রে থাকিতে ন| দিয়া বিশ্বজনের দুঃখ ব্দরণের উপায় 
রূপে গ্রহন করিয়াছেন। 

পরের ছুঃখ দূর করিতে গেবে নিজের দুঃখ থাকে না। তুমিও 
পরের হৃঃখ নিয়া ভবিতে থাক। তোমার চেয়ে বেশী দুঃখীরা কে 
কোথায় কেমন ভাবে আছে, তাহার অন্ুগন্ধানে লাগিয়া যাও। তাহাদের 
ছুঃখ দুর করিবার তোমার লাম্থ্য না থাকে, ন। থাকুক, দূর করিবার 
প্রবল ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিতে বাধাই বা কি, অস্থুবিধাই বা 


কোথায়? 
৫৬ 


বিংশ খণ্ড 


যাহা লিখিলাম, তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কি৪। '্াত্যেকটা 
বাক্য অন্ুনরণ করিতে যদ্রু নিও । অল্প কয়েকদিন পরেই দেখিবে, 
ছদিন আগে৪ ষে ছুঃখ তোমাকে ঝঞ্ধ|-ভাড়নে উতক্ষিপ্ত করিতে গ্রয়াশী 
হইত, মে পোষা কুকুরের মত তোমার পদতল-সেবী হইয়াছে | ইতি-- 


ব্সাশীবর্বাদ ক 
স্বব্ূপানন্দ 


1২২) 
হরি বারাণসী 
১৩৯ পৌধ, ১৩৭১ 

কল্যাণীয়েষু -_ 

ন্নেহের বাবা__, গ্রাণভর! স্নেহ ও আশিস নিও । 

সর্বশক্তি লইয়া কাজে নামো। তোমাদের যে কত শক্তি, ভাহা 
কাজে নাখিহলই টের পাইবে। তোমর! যে অক্ষম নহ, ছূর্বল নহ,__ 
তোমাদের মধো এই গ্রতায় গ্রতিষ্ঠিত হউক । 


আত্মবিখস লইয়া কাঙ্গ কর। আত্মবিশ্বাস স্বন্রশক্তি ব্যক্তিকেও 
অমিশশক্তিধর করে। অহম্কার শক্তিমানেরও পতনের কারণ হয়। 
অহম্ক।র বর্জন করিও। অহঙ্কার-বঞ্জিত আত্মবিখামই গরুত বিশ্বাস। 
তাহাকে ভবঘিখসের রূপান্তর বা নামান্তর বলিতে পার। উখরে বাহার 
বিশ্বাম আছে, জগতে তাহার অসাধ্য কি? 


৫৭ 


ধৃভং গ্রে, : 


ইথরে বিশ্বাদ আর অনৃষ্ট-নির্ভরতা এক কথা নহে। ঈশ্বর-বিখস 
মানুষকে কর্দুঠ করে, অদৃষ্টনির্ভরতা কর্মাবিমুখ করে। ঈশ্বর-বিশ্বাম 
শ্বর-প্রেমেরই গুভময় ফল অথবা ঈখর-বিশ্ব/স হইতেই ঈশ্বর-প্রেমের 
্থষ্টি হয়। দুইটা কথাই সমান. সত্য। ইতি 


স্বর্ূপাঁনন্দ 
(২৩) 
হরি " বারাণষী 
| ২০শে পৌষ, ১৩৭১ 
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স্নেহের বাবা__, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 

হ্যোমরা এক অকারণ লমস্তায় পড়িযাছ। অর্থাৎ, যাহা আদৌ 
সমস্তাই নহে, তাহাকে এক অঠি সাংঘাতিক সমস্ত। বলিয়।. জ্ঞান 
করিয়াছ। 

শ্রীমান গ__ তাহার কন্তাকে পাত্রস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছে । মে 
নিজে কায়স্থ-সন্তান কিন্তু পাত্র নমশুদ্র-বংশজাত । আমার নিকটে 
বিবাহের অনুমত চাওয়ায় আমি শ্নুমতি দিয়াছি। শ্রীমান গ_ 
চাঠিয়াছিল বিবাহটী অথও-মতে সম্পাদন করিতে । কিন্তু মণ্ডলীতে 
তোমাদের এই বিষয়ে মন্তভেদ হইয়াছে । একদল মনে করিয়াছ, 


টা পা 


আশীর্ববাদক 


অথগ্-বিবাহ হইবে, ভালই ৩, হউক | অপর দল বপিয়াছ_না, : 
তাহা হইঠে পারে না) এভাবে অসবর্ণ বিবাহ মমূহ অখও-মতে হইতে: 
থাকিলে, অখও্-সমাজ সাধারণ হিন্দু সমাজের নিকটে নিন্দনীয় হইবে 


স্তরাং বিবাহ কৌলিক মতে হউক । 


৫ঢ 


- বিষয়, কাজ নিব্বিপ্রে সম্পূর্ন হষটয়াছে 


বিংশ খণ্ড 


১. শেষোজদের মত গ্রবল হওয়ার তোমাদের সকলের বিশেষ সহ- 
যেগিতায় কন্াদাহার কণ্ঠাপান কৌলিক মতে হইয়াছে । সুখের 
পৌরোহিত্য করিয়াছে 
(তোমাদেরই ভ্রাতা শ্রীমান অনুহলাল চট্টোপাধ্যায় । ভাল কাজ করিস্সাছে। 
দুইটা আগ্রহী প্রাণকে একত্র মিশাইয়া , দিয়া শ্রীমান অসূভ পুণ্যসঞ্চর 
করিয়াছে। 


বে মতেই হউক, বিবাহ হইয়া গিকাছে। এখন হ্োমরা নব- 
এম্পগীকে গাণ ভরিয়। আনীর্বাদ কর। গাহাদের জীবন সুখময়, 
শান্তিময়, আনন্দময়, তৃপ্তিময়। অনামর এবং শ্দীর্ঘ হউক | তাহাদের 
বমিলন জগতের হিত-সম্পাদন করুক। 


সধনার ধারাবাহিকতা বদ্ধিত হউক । 


তাহাদের দ্বারা জগন্ঙ্গল- 


তোমাদের বিচারে একটু ভূল আছে! অথগ-মন্ে বিবাহ 
কাহাদের হইবে? বাহার] প্রচলিত মতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহে। 
'এই অনিচ্ছ। নান! কারণে হইতে পারে । কৌলিক মনের বিবাহে বায় 
অন্যধিক, অথও-মতে বিবাহে বায় অতি সামান্য । কঝোৌলিক মন্ডের 
বিবাহে নানা দেবতা অর্চনা হয়, অখওড-মতের বিহাহে একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরমেশ্রর বতীত আর কাহারও আরাধনা নাই | কেখিপিক 
বিবাহের গ্রচণিত কতগুলি সংস্কার অহুন্দর ও অমাজ্দিত, অথণ্ড-মতে 
বিবাহে বিন্দুমাত্র কুরুচির গ্রবেশাপিকার নাই। €ৌলিঞ্ মতের বিখাহে 
বর, কন্া, কন্ঠাদাত। ও পুরোহিতই সক্রিয়, আন্তান্তের দর্শক মাত্র কিন্তু 
আথখও-মত্ের বিবাহে প্রত্যেকটা দর্শকও এক্টা কিয়া উপাগক,__ 
ফলে সমগ্র বিবাহ-বাসরটা একটী খধি-৩পে।বনের মহন সান্বিকতায় 


উচ্ছলিত হইতে থাকে । এই সকল কারণেই ক্হে কেহ অথওমন্ডের 


৫৯. 


ধৃতং প্রেমা 

বিবাহের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্িত। : ট।টানগর, টালিগঞ্জ, বরাহনগর, 
নোয়াখালী আদি নানা স্থানে যে সকল অখণ্ডমতের বিবাহ হইয়াছে, 
প্রত্যেকটীর দর্শকের! একবাকো স্বীক।র করিয়াছেন যে, ইহা এক আদর্শ 
পদ্ধতি, এক চমৎকার পণ । অখও্ডমতে অমবর্ণ বিবাহ হইতে পারিবে 
না, তাহা নহে। বর-কন্তার পিতামাতার যেখানে সম্মঠি নাঈ, অথগ্ড 
মতে বিবাহ সেখানে মবণে৪ হইতে পারে নাক্ত্তি বরকন্তার পিতামাতা- 
অভিভাবকদের সম্মতি থাকিলে অসবর্ণ বিবাহও অখণ্ডমতে হইতে পারে, 
হইতেছে। সুতরাং তোমরা এই বিবাহটা অখণ্ঁ-মতে দিলে কোনও. 
অন্ঠায় হইত না। দ্ববে, কৌলিক মতে হইলেও, বিবাহ ত হইয়াছে। 
এস, আমরা নবদম্পহীকে প্রাণ-ভরিয়। আশীর্বাদ করি। ইহাদের 
বিঝাহ সর্ধ্জনকুশলকারী হউক, ইহাদের বিবাহ জগতের- ছুঃখর1শি 
ব্দুরণের সোপানম্বরূপ হউক ) ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গতি নহে, 
বিশ্বলনের নুখস্বাচ্ছন্বেযর গতিবৃদ্ধির ইহা সহায়ক হউক । র্‌ 


বুধাই তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ যে, অসবর্ণ বিধাহট। অথও-মতে, 
হইলে অথও-সমাজের উপরে হিন্দু-সমাঁজের কুদৃষ্টিপড়িত। কয়েকজন 
গ্রাচীনপন্থী এবীণ ব্যক্তির মনে আঘা্ লাগিত, ইহা সত্য । কয়েকজন 
সনাতনী ধবজাধারী উদ্ধত যুবক কুদ্ধ আস্ফালন করিত, ইহাও সত্য। 
কিন্ত ছুই দিন পরেই ই'হার| থামিয়া বাইতেন। সহ সহস্র সতী রমনী 


যেদিন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে ধধিতা হইয়। আর্তচীৎকারে 


আর আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় স্ুপারি.বাগান আর নারিকেল-বন লণ্ডভণ্ড 


করিভেছিলেন, তাহাদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেদিন অর্দগলনিমগ্র পাটক্ষেভের 
আগাগুলি পথ্যন্ত শুক|ইয়। যাইতেছিল, সেদ্দিন ইহাদের কয়জনে সেখানে 


ছুটিমা গিয়।ছিলেন, সীহা, সাবিত্রী, বেহুল|, চিন্তাদের সন্মান রক্ষা! : 


৬০. 


বিংশ খণ্ড 


 কনিতে? এই রকমের ঘটনার মুখে বাহার! জড়তা ও কাপুরুষতা 


পরিহার করিতে পারেন না, তীহা'রা তোমাদিগকে এমন বাধ। কদাচ 
দিতে পারিবেন ন।, যাহা তোমাদের কল্যাণপ্রয়াসকে শ্ান করিতে পারে। 


আসল বিপদট] অন্ঠত্র। 


ভাল হউক আর মন্দ হউক, জাতিভেদ-প্রথা ভারতের সর্বত্র অন্ঠীব 
বন্ধমূল। এমন বদ্ধমূণ বে, জাতিভেদ-গ্রথ। ভাঙ্গিরা কেলিবার জন্ 
ঝাহার। চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার নৃষ্তন একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট 
করিয়া বদিয়াছেন, ইহার অভিরিত্ত কিছু করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত 
ব্রাহ্দমমাজ, আ্ধ)সমাজ ইঠ্যাদি। জাতিভেদ-প্রথ। এদেশে এমন বন্ধমূল 
যে, ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্যে দেশব্যাপী ছু্ভিক্ষের সুযোগ নিয়া বখন গ্রীষ্টান 
মিশনরীরা নদীয়া জেলার কয়েক শহস্র বাগালীকে গ্রীষ্টধর্্রে দীক্ষিত 
করিলেন, তখন পুরাতন খ্রীষ্টানেরা নবদীক্ষিতদের সহিত আহার করিতে 
বা পুত্র-কন্তার বৈবাহিক আদান-প্রদান কগিতে সম্মত হন নাই | রোমান 
ক্যাথলিক মিশন সমূহ নবদীক্ষিতদিগকে তাহাদের প্রাক্তন জাতির 
আচার ও সংস্কার বজায় রাখিতে দিয়া থাকেন, কিন্তু আংগ্রিক।ন 
বা শন্থান্ত প্রটেষ্টা্ট মিশন সমূহে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্রয় নাই । 
কিন্ত তাহারা ভারতীয় উচ্চবর্ণ হইতে গৃহীত গ্রীষ্টানদিগকে এই নির্দেশ 
পালন করাইয়া উঠিতে পারেন নাই। একত্র-ভোঙ্নের আপত্তি কোনও 
প্রকারে কেহ বেহ টাকে *9ি31৭1হিছে, পারিলেঞ |২বাহের বেজায় 
তাহাদিগকে সম্মত করা ছুঃলাধ্য ব্যাপার | ইসলামধশ্ যে দেশে 
গিয়াছে, সে দেশেই নব জাতি সব বর্ণ ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে 
কিন্তু ভারতে “আজলাফ” মুসলমানেরা “আশরাফ” মুসলমানদের কন্তা 

৬১ 


ধৃতং গ্রেয়া 


বিবাহ করিবার লাহস রাখে না। জোল্হা, ধুনিয়!, কুলুঃ দ জর, ছানা? 
কুগ্তব্া এভৃতি শ্রেণীর মুসলমানের! «“আজলাফ৮। আর মোগল, রি 
এভৃতি বিদেশীদের বংশধর এবং উগ্চকূলের ধর্পরিত্যাগকারী হিন্দুদের 
বংশধরের। “আশরাফ”। একশ্রেণীর মহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক 
আদান-এদান সহজে হইবার নহে, - অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই 
অগস্তব। জাতিভেদের বা বর্ভেদের এই ধারণাপগুণি গ্রীষ্টান ও মুসলমানরা 
এই দেশের মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা বিদেশ হইতে- 
ধর্ম আমদানী করিয়াছেন কিন্তু এদেশের সমাজ-গঠনের কাঠামো 
অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শ্বত্তরাং 
হিনদু-স্তানদের মধা হইতে বিদুরণের চেষ্টা 
আিবে, নিন্দা হইবে, ধিক্কার-ধ্বনি গজ্জিয়। উঠিবে,__ইহা ত শ্বাভাবিক 
কিন্তু াছ। আমল বিপদ নহে। আসল বিপদ অন্থত্র। 


বদ্ধমূল জান্িভেদ-গ্রাথা' 
হইলে সমাজ হইতে বাধা 


পেিবা যখন একটা গ্রীষ্টানের বা একটা মুনলমানেরও জন্ম হয়, 


নাই, সেই দিনও ভারতে অসব্্ণ বিবাহ চলিয়াচে। কি. ভাবে 
চপিরছে? না, ত্রাঙ্গ বর একটা ব্রাঙ্গণ-কন্তার পাণিওহণের পরে 
কিয়), বৈশ্তকন্তা, শুদ্রকন্তাকে অবহেলে বিবাহ করিয়াছেন. 
ক্ষত্রিয় বর একটা শ্রত্রিয়-কন্তার পাদিগীড়নের পরে বৈশ্তকন্তা শুন্র- 
কণ্ঠাকে অনায়ামে' পড্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশ্য বর. একটা 
বৈগকন্টাকে অন্নীকার করিবার পরে 'নিবিবদ্রে শুদ্রকন্তার সহিত 
উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইরছেন। অর্থাৎ বিবাহ চপিয়াছে অন্ুলোমে । 
আপত্তি হয় নাই ।- উচ্চবর্ণের কন্।কে নিয়বর্ণের পাত্রের সহিত বিঝাহ 
দিতে গেলেই যত আপত্তি। 


৬২ 


করে: না। 


খুব অল্পই হইবার স্ভ্তাবনা | 


বিংশ খণ্ড 


“কারণ কি? ' বিবাহিত্ের 'সংসারে পুরুবের চরিত্র সামাজিক দিক 
দিয়া প্রধান, নারীর চরিত্র আংশিক অগ্রধান। ভূমিকার এ পার্থক্যের 
দরুণ বিবাহের পরে কন্তা পণ্িগৃঠে যায়, পতি আসিয়া কন্ঠার ঘরে বাস 
কন্তা তাহার স্বাভাবিক সামর্থ্যের দরুণ নিজেকে পত্তির 
সংসারের সহিত খাপ খাওয়াই নের কিন্ত পতি নিজেকে কন্তার, 
সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে না। 
ঘরে গেলে সে উচ্চতর সংস্কার সমূহ দ্রুত গ্রহণ করিরা ফেলে, খর 
তাহার পঠিকে শত পরিজনে উচ্চতর সংস্কার সমূহে বাধিরা রাখে । কিন্ত 


নিশ্নবর্ণের কন্ঠ উচ্চবর্ণের" 


: উচ্চবর্ণের কন্ত| নিম্নবর্ণের ঘরে গেলে তাহাকে বাদ্য হই! নিছদ্তর সংস্কার 


সমূহ গ্রণ করিতে হয়, নিয়কুপে উচ্চতর অবদান দিবার স্ুবোগ তাহার 
বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য বংশবুদ্ধি, 
মানসিক উদ্দেপ্ত সুখানুভব) আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অভিন্নতার উপলক্কি, 
সামাজিক উদ্দেশ্য বংশের উন্নতি মুখিনী প্রবণতার শ্রীবৃদ্ধিলাধন । উচ্চবর্ণের 
কন্যা -নিক্নবর্ণে গেলে এই শেষোক্ত উদ্দেশ্তনাধন ঢুরহ হইয়া পড়ে । এজন্ই 
শত্রকন্তা ব্রাঙ্গণের ঘরণী হইয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের গ্রসবিত্রী হইয়াছেন 
কিন্ু ব্রাহ্মণকণ্ঠা শুদ্রের ঘরণী হইয়া যাহ!কে প্রসব করিয়াছেন, তিনি 
স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। 

অমবর্ণ-বিবাহ মাত্রেই আর একটা বিপদ আছে । তাহা হইতেছে 
এই যে, যে ছুইটী পরিবার স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের মধে] আত্মীয়তা 
করিতে অসমর্থ,তেমন ছুই ঘরের ছেলে ও মেয়ের বিবাহ হইবার পরে 
মস্তান-সন্তুতিগুণি অবাধ আত্মীয়তার সুযোগ হইতে বধিঃত হয়। ইহ! 
তাহাদের পক্ষে একটা লাঞ্ুনা। উচ্চবর্ণের পুত্র নিয্নবর্ণের কন্ঠ] গ্রহণ 
করিলে উচ্চবর্ণের সকল আত্মীর হইতে বরটাকে একঘরে হইয়া বাস 


৬৩ 


ধৃতং গ্রেয়া 


বিবাহ কদিবার সাহস রাখে না। জোল্হা, ধুনিয়া, কুলু। দ্জি, হাজ্জাম, 
কুজ-া এভৃতি শ্রেণীর দুষলমানেরা “আজলাফ৮। আর মোগল, পাঠান, 
প্রভৃতি বিদেশীদের বংশধর এবং উচ্চকুলের ধর্ম্পরিত্যাগকারী হিন্দুদের 
বংশধরেরা “আশরাফ”। একশ্রেণীর সহিত অপর শেণীর বৈবাহিক 
আদান-দান সহজে হইবার নহে,-অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই 
অসশ্তব। জাতিভেদের বা বর্ণভেদের এই ধারণা গুণি গ্রীষ্টান ও মুসলমানর।, 
এই দেশের মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা বিদেশ হইতে. 
ধর্ম আমদানী করিয়াছেন কিন্তু এদেশের সমাজ-গঠনের কাঠামো 
অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বদ্ধমূল. জাছিভেদ-গ্রথা, 
হিন্দু-সন্তানদের মধা হইতে বিদূরণের চেষ্টা হইলে সমাজ হইতে বাধ! 
আগিবে, শিন্দা হইবে, ধিদ্কার-ধ্বনি গজ্জিয়া উঠিবে,__ইহা ও শ্বাভাবিক। 
কিন্ত তাহ! আমল বিপদ নহে । আসল বিপদ অন্ভ্র। 


শ্রতরাং 


পৃথিবীতে যখন একটা গ্রীষ্টানের বা. একটী মুসলমানেরও জন্ম ইয় 


নাই, মেই দিনও ভাঞ্ছে অসবর্ণ বিবাহ চলিয়চে। কি. ভাবে 
চপিয়াছে? না, ভ্রাঙ্গীণ বর একটী ব্রাঙ্গণ-কন্তার পাণিওহণের পরে 
শ্রত্রিয়কন্া, বৈশ্কন্াা, শুদ্রকন্তাকে অবহেশে -ব্বাহ করিয়াছেন। 


শ্ত্রিয় বর একটা শতিয-কন্ঠার পান্পীড়নের পরে বৈশ্যকন্তা শূড্র- 
কন্যাকে খনায়ামে পদ্ীরপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশ্ত বর একটা 
বৈগ্তকন্াকে অঙ্গীকার করিবার পরে নিবিবঘ্রে শুদ্রকন্টার সহিত 
উদ্ধাহবন্ধনে আবদ্ধ হইর়ছেন। অর্থাৎ বিবাহ চণিয়াছে অন্থলোমে 
আপত্তি হয় নাই ।- উচ্চবর্ণের কণন্ঠ।কে নিয্নবর্ণের পাত্রের সহিত বিব|হ 
দিতে গেলেই ষত আপত্তি। 

৬২ 


বিংশ খণ্ড 


কারণ কি? বিবাহিত 
রণ কি?  বিবাহিচ্তের সংসারে পুরুবের চরিত্র সামালিক দিক 
দিয়া প্রধান, নারীর চরিত্র আংশিক অপ্রধান। 


দরুণ বিবাহের পরে কন্ঠা পত্তিগৃঠে যায়, পতি 
করে না। কন্যা তাহার স্বাভাবিক লামর্ঘোর 
মংসারের সহিত খাপ, খাওয়াইঞা নেন কিন্তু 
সংখারের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে লা। 
ঘরে গেলে সে উচ্চতর সংস্কা 


ইমিকার এই পাথক্যের 
আলিয়া কন্তার ঘরে বাস 
দরুণ নিজেকে পতির 
পতি নিজেকে কন্তার 
নিব্রবর্পের কনা উচ্চবর্ণের 
র সমূহ ভ্রুত গ্রহণ করিয়া 
তাহার পঠিকে শত পর্জিনে উচ্চতর সংস্কার মমৃহে বাধিরা হাখে। কিন্ত 
উচ্চবর্ণের কন্ঠ নিয্বর্ণের ঘরে গেলে তাহাকে বাদ্য হইর? 
সমূহ গ্রঠণ করিতে হয়, নিযকুপে উচ্চতর অবদান দিবার স্থষোগ ভাঙার 
খুখ অল্প হইবার স্ভ্তাবনা। ; বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্ত বংশবুদ্ধি, 
মানসিক উদ্দেগা স্ুখানুভব) আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অভিনতার উপলক্ি, 
সামাজিক উদ্দে্য বংশের উন্নগ্িমুখিনী প্রবণতার শ্বদ্ধিলাধন । উচ্চবর্ণের 
কন্ঠা-ন্মিবর্ণে গেলে এই শেষোস্ত উদ্দেহামাধন দুক্ধত হইয়া 


ফেলে, আর 


নিঈক্জর সংস্থার 


পড়ে। এজগট 
শৃদ্রকণ্ঠা প্রাঙ্গণের ঘরণী হইয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের প্রসবিত্ী হইয়াছেন 
কিছু ত্রাঙ্গণকন্তা শুর ঘরণী হইয়া যাহাকে প্রসব করিযাঞ্জেন, তিনি 
স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। 

অশবর্ণ-বিবাহ মাত্রেই আর একটা বিপদ আত্ছে। ভাহ। হইতেছে 
এই যে, যে ছুইটা পরিবার স্বাভাবিক ভাবে নিজেছের মধে) আত্মীয়তা 
করিতে অমমর্থ, তেমন ছুই ঘরের ছেলে ও মেয়ের বিবাহ হইবার পরে 
শস্তান-মন্ততিগুণি অবাধ আত্মীঘতার স্থুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ঠহ। 
তাহাদের পক্ষে একট! লাঞঙচনা। উচ্চবর্ণের পুত্র নিমুবণের কন্ত। গ্রহণ 
করিলে উচ্চবর্ণের সকল আত্মীর হইছে বরটাকে এক্ঘরে হইয। বাম 


তু 


ধুতং গ্রেয়। 
র কন্ঠ গ্রহণ করিলে উচ্চবর্ণের 


করিতে হয় | নিম্নবর্ণের পুত্র উচ্চবর্ণে 
ত হইয়| জীবন যাপন করিতে 


সকল আত্মীয় কর্তৃক কনেটাকে নির্বাণি 
হয়। ইহার মনস্তাত্বিক কুফল কিছু কম নহে। 


তথাপি তোমাদের ওখানে অসবর্ণ বিবাহই হইয়াছে অথগুমতেই 


কর আর কৌলিক মতেই কর, বিবাহ বিবাহই। শ্রীষ্টান, মুগলমান, 
ইন্ছদী, জৈন, ব্রা, শিখ আদি যে মতেই বিবাহ হইয়া থাকুক, যদি 
কন্তাকে ছলনা করিয়া ব] তাহার উপরে বলপুর্ববক কিন্ব। নানা দুর্ঘটন! 
সৃষ্টিকরিয়া বিবাহটী না হইয়া থাকে, তবে সব বিবাহই বিবাহ । নব- 
বিবাহিগুকে আশীর্ববাদ করাই বিধেয়। 


তবে, হা, গান বিবাহকে আমি বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করি না, 

_ এতামরাও করিও না। উহাকে বুবঙ্জনের সাময়িক উত্তেচন-গ্রনত 

আচরণ বা ভ্রম বণিয়া মানিয়া নিয়া এরপ ভ্রান্তপথে বিচঃণক।রীিগকে 

পুনরায় সঙ্গত নিয়মে বিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন 
কন্ঠ! ও পাত্র দ্েখিয়। তাহাদিগকে বিবাহিত ও পাত্স্থা কর] উচিত। 


নিয্নতর বর্ণে যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে উচ্চ-সংস্কার-নম্পন্ন 
করিয়া তুপিবার কাজে তোমরা এরতে।কে আত্মনিয়োগ কর। নিগ্র- 
তরকে ঘ্বণ। করিয়া, বর্জন করিয়া, দূরে রাখিয়া! কোনও সুফল হইবে ন] 
“বরং দেশব্যাপী শুদ্রের তাওব স্থষ্টি করা হইবে। মানুষ মাত্রকেই মানুষ 
জানিয়া মানুষের যোগ্য প্রত্যেকটা উচ্চাধিকারের স্থযোগ দ্তে হইবে। 
আই-সি-এস পাশ করিলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রি 


: পাইলেই শুন উচ্চাধিকারিত্ব পাইল না, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ সংস্কার, উচ্চ 


৬৪ 


বিংশ খণ্ড 


উপলব্ধি, উ্নন্ভ ধরণের জীবন্য।পন-প্রণ।লী, পরার্থে আত্মদান এবং সর্ব 
জনন্থতরে জীবনধারণ যাহার আয়ত্তে, সে-ই প্ররুত উচ্চাধিকারী। 
বড় চাকুরী প|ইয়। ছোট ঘরের ছেলের! সম্ম(নিত ও পুদ্দ্য বাতির ঘড়ে 
উপরে প| তুলিয়। দিয়াছে, এমন দৃণ্ত আমিও শ্বচক্ষে দেখিয়াছি । হঠাৎ 
ধনী হইয়। নিয়বর্ণের ছেলেরা পুঙ্গ/পাদ পুরুষদিগকে কৌশলে নিঙ্গের 
পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাওয়ইবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন ঘটনাও আমি 
ব্যক্তিগত ভাবে জানি। বিগ্ভার গর্বে জল-মচলের পুত্র গ্রামের 
পুরোহিতকে সর্বঘমক্ষে অসম্মান করিয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করিয়াছে, 
এমন ব্যাপারের কথাও বিশ্বস্ত লোকের সুখে শুনিয়াছি। এই চাকুরী, 
এই ধন, এই বিগ্কা। উচ্চতালাভের পরিচারক নঠে। 
তাহ! প্রতিটী মানুষের মধ্যে আস্গুক। উচ্চতার গান দিয়া নিচের 
ভিতরের নীচতাকে লুকায়িত রাখিবার কূটকোৌশলকে উচ্চতা বলে না। 


ব্যর্থ বাহ] উচ্চভা, 


সমাজের সর্বএকার সমস্তার সম.ধানের জন্তা তোমর! ব্রগীচর্ষ্ের 
শরণ।পর হও । ব্রশ্গীর্য। বিছ্াাও দিবে, বিনয়ও দিবে। ব্রহ্গচধ্য পৌরুষও 
দিবে, অধিক|রও দিবে। ব্রণ সমনাও দিবে, ক্ষমঠাও দিবে। 
ব্রহ্মচর্য) উন্নত উপণন্ধি দিবে, পরার্থে আত্ম্দানের সামর্থ দিবে। ব্রহমচ্য। 
সর্বজণিষ্বনকারী আত্মীমতা দিবে, শ্রদ্ধেয় জনকে শ্রদ্ধা করিবার রুচি, 
শক্তি ও অনুশীলন দিবে । যাহা-কিছু মঙ্গলজনক, ব্রহ্নচধ্য সব-কিছু 


দিবে। ব্রশ্মচধ্য নির্//ভিতের মানপিক উগ্রতা নাশ করিবে, নির্য/তন- 


কারীর কাপুরুষত। দূর করিবে। ব্র্ষচ্যা অস্তরভর] প্রেম দিবে। 


ইতি__ 


আশীর্বব।দক 


৬ 


ধৃতং গেস্। 
টি হি (৪.7 
বারাণী 
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উরি 


স্নেহের বাবা__, গ্রাণগরা স্নেহ ও আশিম নিও। । 

কি সংগারে,কি আশ্রমে, সহিষ্ণুতা অর্থাৎ অপরের অল্পণিক ! 
অবিচার মহিয়া যাবার শক্তি সর্বদাই আবশ্তক | পৃথিবীর গ্রত্যেকটা : 
লোক গ্রতি ব্যাপারে নিক্তির ওজনে কর্তব্য মাগির সকণের | 
গ্ররতি সমব্যবহার করিতে পারিবেই পারিবে, এরূপ বিশ্বাম পোবণ। 
করিবার মধ্যে কোনও দার্থকত| নাই । কেহ তোমার উপরে ক্ছি] 
বিচার যেন করিয়াছে। তুমি যদি তাহা প্রতিকারের জনই! 
নিজেকে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তোমার হস্তে শ্স্ত গুরুতর কর্তব্য-. 
গুলি সম্পাদনে বিদ্ধ বা বিলম্ব হইবে। তবে, যেখানে ক্ষুদ্র অবিচার! 
উপেক্ষিত হইবার ফলে বৃহৎ অবিচারের ইন্ধন যোগাইয়াছে, সেখানে: 
অবিচারের অনুচিত গ্রভৃত্বের অবসান সাধনের জন্ত কাজ করা সত্যই! 
আবশ্তক। কিন্তু গ্রকুঞ্চ শিশুপালের একশত একটা অপরাধ ক্ষমা 
করিয়াছিলেন। এই দৃষটান্তট গ্রেরণ|দায়ক | 

কাণ-কথা শুনিবার ছ্ভ্যাসবা লোকের লাগ।ন কথায় বিশ্বান 
করিরা ক্লিট বাঁ উত্তেছিত হওয়া আর একটা কর্মবিদ্রকর ব্যাপার। 
তোমার অসাক্ষাতে কেহ যদি তোমার »স্পর্কে কোনও ভাল ব। মদ 
কথ। বগিয়া থ।কে, বুক । তাহাতে হ্ৃষ্ট ব| রুষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। 
যে সোমার অসাক্ষাতে তোমার প্রশংনা করিয়াছে, মে ভালই 
করিয়াছে, প্রশংমা মাক্ষাৎমত করা উচিত নহে, কারণ, তাহ।তে শ্রে।তার 

৬৬ 


বিংশ- খণ্ড 
অহক্কর রাড়ে। যেতোমার অসাক্ষাতে তোমার নিন্দা করিয়াছে, সে 
ত. ছুনিয়ার এক নিকৃষ্ট কাপুরুষ। - সাহসী পুরুষ হইলে সে. তোমার 
যাক্ষাতেই তোথার অগ্রিয় সমালোচন| করিতে পারিত। একটা 
কাপুরুবের কদধ্য কথায় তোমার কি আসে যার? 


একজনের কথ আর একজনের নিকট আলিয়া বল1৪ অতীব 
কুৎ্মিত অভাস। ছুই দিনের জন্ত আশ্রমের কর্মী রূপে আপিয়। 
কেহ কেহ এই বিছ্ভার় বেশ পার্দণিত। দেখাইয়। গিয়াছে । ইহা 
ছ-দিনের কন্মা, ছুটি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরিয়াছে কিন্তু বাহার। 
স্থায়ী বর্শা, ভাহাদের মধ্যে গভীর মনোম।লিন্তের দীর্ঘস্থারী ভূমিক। 
রচনা করিয়া গিয়াছে । সংসারেও দেখা যায়। অনেক কুটিপা রমণী 
আত্মীয় বাড়ীতে “' নাইয়র ৮ করিতে আদিয়। বধূতে বধূতে কলহের 
পত্তন করিয়া দিয়া যায়। আশ্রমে বা সংসারে ইহাদের গ্রহেশ বন্ধ 
করিয়া দিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু কাণ-কথা শুনিব না 
বঝলিয়। গ্রতিভ্ত। করার ভিতরে ইহার &তিষেণ আছে। 


ভআেক শংলাপে বা অনেক এতিষ্ঠানে এরাগ লোক দেখা যায়, 
যাহারা দৈৎক্রমে ক্ষমতার আসনে বপিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের 
ক্ষমতার মেয়াদ বাড়াইবার অভিলাষে আশ্রমের বা সংসারের আথিক 
ক্ষতি করিয়া চারিদিকে ব্দননার বাহার ফুটাইতে পাকে । সংসার বা 
এঠিষ্ঠানটাকে স্বচ্ছল ও ্বাবলঘী করিবার দিকে ইহাদের চৃষ্টি থকে 
না,দৃষ্টি থাকে সহকর্মী বা সমকর্ীদের মধে) নিজেকে লোকদৃষ্রিতে 
অতি গ্রধন করিয়া, রাখিবার জন্ত যাহার যাই এাপ্য নহে, তাহাকে 


তাহ দেওয়ার চেষ্টায়, যাহার অল্প গ্রাপা, তাহাকে অধিক দিয়। 


৬৭. 


ধতং প্রেয়া 


সংসার ব। গ্রতিষ্ঠানটী যে এইরূপ কার্ধা 


অন্ুগৃহীভ করার চেষ্টায় 
হার।ইতেছে, এই দিকে ইহাদের 


তারা নিজের পায়ে ধীড়াইবার ক্ষমতা 
দৃষ্টি থাকে না৷ এইরূপ স্থলে সংসার বা গ্রতিষ্ঠানকে বাচাইবার ভন্ত 


ঝগড়া-কলহের ঝুঁকি নিয়াও অনুচিত বদাহতা বদ্ধ করিয়! দিবার 
চেষ্টা কর] উচিত। অনুচিত রাজনৈতিক বদান্ততা ভারতের রাষ্ট্রীয় 
কাঠামে কোথায় কোন্‌ দর্বলতা, পরাজয় এবং অপসস্তাবন।র সৃষ্টি 
করিতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে তোমাদের নিঙ্গ নিজ সংশারে 
বনি নি প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় অপচয় নিবারণের বিষয়ে স্বভাবতই 
উৎসাহিত হইবে। অনেক স্থলে এমনও দেখাযায় থে, নেতৃস্থানীয় 
বযক্তিটা বা ব্যক্তিরা প্রকৃত হিতকর একটা কার্ধা কিছুতেই করিবেন 
না, সহকন্দী বা সহকর্মীদের চাপে পড়িয়া কাজটী করিতে বাধ্য 
হইলেন। যখন দেখা গেল যে কাজটার জগ্ত প্রশংসা হইতেছে, তখন 
ইনি বা ইহারা আগাইয়া৷ আলিলেন কেরদানির জন্য বাহাছুরী নিতে। 
ইহা চরিত্রের দুর্বলতা এবং মিথ]াচার ব্যতীত কিছুই নহে। “যত 
ভাল কাজ সব আমিই করিয়াছি” বলিয়া ঢাক-চে!ল পিটাইবার ভিতুরে 
'আত্মগ্রবঞ্চনা ও পরপ্রভারণা দুইটাই লমভাবে রহিগাছে। প্রথঞ্চক ও 
গ্রতারক কদাচ মহৎ সম্মান লাভের যোগ্য হয় না, মহতী কান্তি 
স্থগন করিতে পারে না। তবু এই জগতে অনেক দুষ্ট ও অমৎ লে।ক 
কল্পনাতীত যশ অর্জন করিয়াছে । এইরূপ যশকে তোমর! বিষ্ঠ|ভূপের 
্তায় বর্জন করিয়া.চলিও, নামাগ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ইহার 


দ্ধ যাহাতে ভিতরে গ্রাবেশ করিতে না পারেঃ তাহার বাবস্থা করিও। 
পরের কাজকে নিজের বলির! চালাইবাঁগ চেষ্ট। যাহারা করে, তাহার! 


কপার পাত্র। 
৬৮ 


বিংশ খণ্ড 


তোম।র সংসারে বা তোমার আশ্রমে তোম।র শরম বা কৃতিত্বকে 
নিজের কৃতিত্ব বলিয়া চালাইয়। দিয়া কেহ যদি ক্ষণভগুর যশ অর্জন 
করে, তবে ভাহার গ্রাতি ইরষ্যাথিত হইও ন|। কুকুরকে সিংহাননে 
বসাইয়া দিলেও সে জুতা কামড়াইবে, রাজভোগের প্রতি দৃষ্টি দিবে 
না। যে সত্যই মহৎ নহে, ভাহার মহত্বের ভান স্বল্নকাল বাচে। 
যাহারা পরের টাকা জলের মত খরচ করিয়া মানুষের কাছে মাতববরী 
করে, একদা তাহাদিগকে বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া নিজেদের নগর মুক্তি 
সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে হয়। সংসারে ব৷ আশ্রমে ন্ডোমর! 
গ্রতিজনে কেবল লক্ষ্য রাখ কাজে। কাক কহ্টুকু আগাইল, তার 
জন্তই ব্যাকুল থাক | €তামার বরং যশ নাই হইল, কিন্তু সকলের শ্রমে 
সংসারটা বা আশ্রমটা একটা শমৃদ্ধির আগারে, একটা শক্তিশালী সংস্থায় 
পরিণত হইয়াছে ত? ইহাতেই তোমার সন্তোষ, ইহাতেই তোমার 
আত্মগ্রলদ হউক । সংসারই বল আর আশ্রমই বল, এপ্ুপি ্রত্যেকটাই 
এক একটা যৌথ গ্রতিষ্ঠান। ইহার ম্জলাম্জলের দায়িত্বও যৌথ ভাবে 


ভে।মাদের প্রতোকের। 


আত্মকলহপরায়ণত বর্তমান:সময়ে দেশের গায় সকল লোকের এক 
স্বাভাবিক বিশেষত্বে আদিয়া দীড়াইয়াছে। স্বার্থপরতা এবং দুরদৃষ্টি- 
হীনতা ইহার প্রধান কারণ। স্বার্থপরেরা বোঝে না যে, স্বার্থপরতার 
হন ঘটাইজ্জে পারিলেই পরিণামে অধিক পরিমাণে স্বার্থনাধম হইতে 
পারে। দূরদৃষ্টিহীনেরা বোঝে না যে, আজ যাহা করিণেছি, াহা 
কল্যকারই জন্ত, পরশ্থের জন্ত, তারও পরের দিনের জন্ত, অনস্ত ভবিষ্ঃের 
মলের জহা। আজ মর এমন কিছুই করা উচিত নহে, যাহ 
স্পাপ1ততঃ স্বার্থণধিক' হইলেও কাল বা পরশ বা! দশ বংসর পরে 
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এআমারই স্বার্থের হানি করিবে লাইন ক্লিগার-ন। পাইয়া তীব্রবেগে 
রেলের ইঞ্জিন চালাইবার মগ্ন মূর্খতা জগতে আর কি আছে? 


ফেখানে কলহের আবহাওয়। বিরাজিত, সেখানে কোনও  কাঁজ 
-আগাইতে চাহে না, চলিতে উলিঙে থাশিয়। পড়ে । এই নিয়ম পৃণিবীর 
সর্বত্র । যেখানে পরস্পরের মধ্যে একতার বোধ নাই, একে অপরের উপরে 
শন্টায় ভাবে কর্তৃত্ব করিতেছে বলিয়া যেখানে মনে মনে পন্দেহ, সেখানে 
কোনও কাজই দ্রুতবেগে চলিতে পাঁরে না। ভ্বধ্যং সম্পর্কে অনিশ্চয়- 
তার স্থট্টিকারক এই আটনক্যবোধকে সর্বশক্তি দিয়া দূর করা গ্রয়োজন। 
'যাহা' একটী বিরাট রাষ্ট্র সম্পর্কে সত্য, তাহা একটা সন্ন।সীর আশ্রম বা 
গৃহস্থের সংসার সম্পর্কেও সম্ঠ | সেনাবাহিনীর নাম মারাঠা রেজিমেন্ট, 
শিখ রেজিমেন্ট, কুমাযুন রেজিমেন্ট, লিঙ্গ রেজিমেণ্ট, আসাম 
'রাইফলম্‌ থাকিলে প্রান্তীয়তা৪ হয় না, সাম্প্রদারিকতাও হয় না কিন্ত 
বেগ রেজিমেন্ট 'নামটী রাখিতে গেলে এ অপবাদ আসিয়। পড়ে । 
মানুষের মন স্ায়-বিচাঁর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। ভাষামমন্ত।কে এমন ভাবে 
জীয়াইয়। রাখা হইয়াছে, যাহাতে নির্দিষ্ট এক ভাষাভাষীদের নেতৃত্বের 
অধিকার কারেমি সত্বে গিয়।-দীড়ায়। মানুষের মন ভাবী কালের. ছাবন| 
নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছে, শান্তি নাই, স্বস্তি নাই ॥ - বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামটা 
“না-মঞ্ুর হয়ত বেশ.ক্থা, মারাঠ॥ কুমাযুন, কলিগ আদি. নাম ঘুচাইয়া 
নষ্দিয়া সর ব্রেজিমেন্টকে -ভারত-রেজিমেপ্ট,কর । গ্রান্তীয়তার জড় উৎ- 
1খাঁত, হইয়া যাউক.।. জোর করিয়া বাঙ্গালী-নামটাকে অনামরিক, করিয়। 
“রাখিলে- মমর-গ্রাতিভামম্পন্ন বাঙ্গালীর ক্ষোভ দুর-হইবে কি করিষা? 
।আজ৪ ভরতে: গ্রধ্ন «সেনাপতি বাঞ্গালীরই'ছেলে | -কাল-বি্ন- 
বাহিনীর সেনাগভি বাঙ্জ।লীরই, ছেলে.ছিলেন:। বেঙ্গল মোশ|ন পিকচার 
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শ্যাযোলিয়েশনের নাম উষ্টর্ণ ইত্ডিয়া মোশান পিকচার আসোলিয়েশন 
করা হইয়াছে । বেঙ্গল আটোমবাষ্ল আযাসে!সিয়েশনের নাম উঠ্টার্ণ 
ইন্ডিয়া অটোমবাইল আ।সোপিয়েশন, কর! হইয়াছে । 
ম!রাঠা রেজিমেন্ট গ্রভৃঙ্ি সব গ্রান্তীয় ও সান্শ্রদার্িকনামের চিহ্ুদান 
রেজিমেন্ট গুলি ভারত রেজিমেপ্ট নামে কেন পরিবর্তিত হইতে পারিবে 
না? সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাব| বূপে স্বীকার করিয়া কেন অগঠিত, 
অনগ্রলর, অসম্পূর্ণ ভাঁষা-বিশেষকে- উন্নততর ভাষ। 
অধিকারীদ্দিগকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা কর! হইবে 
কিছুই নহে । কারণ, কর্তৃত্বের অপব্যবহার | 


শিখ রেজিমেন্ট, 


ও সাহিত্যের 
না? কারণ আর 


কলহের আবহাওয়ার পরিবর্তন একান্ত গ্রয়োজন। একটা রাষ্ট্রে 
পক্ষে ইহ। সহজ কথ! নহেকিস্ত গ্রকৃত সব্পচণসম্পন্ন রা্র-কর্ণধার ইহ] 
করিতে পারেন। সংসার বা আশ্রমে একাজ কঠিন নহে। প্রত্তোকে 
জিদ্‌ কর,কগহ আমরা করিব না, কাজই করিব।” সংস|রের 
কাজেও তোমাদের নিজেদের স্বার্থ নাই। স্বার্থ ত তোমাদের প্রতি- 
জনের পুত্রকন্ঠাদের। আশ্রমের কাজেও ক্োমাদের নিজেদের স্বার্থ 
নাই,স্বার্থ ত কেবল জন-সাধারণের | অজ্তানতা বশতঃ নিজেদের দুঃখ 
শিজের1 বোঝে না, অন্ধত। বশঙঃ নিজেদের পন্থ। নিজের] দেখে লা, 
ছর্বলন্ভা বশতঃ নিজেদের বেদনা আর্টীংকার করিয়া, কাহাকে৪ 
জানাইতে পারে না,__এমন যে দস দুর্গত জনসাধারণ, আশ্রম ত তোমরা 
করিয়াছ, তাহাদের জ্হ্ু। তবে তোমরা নিঃচদের মধ্যে কলহ করিবে 
৮ ৮ 
ব১গ্বারোপকার করিবার অর্থ হইতেছে পরকে নিস শক্তির:উপরে 
'নির্ভরঃকরিবার যৌগ)তা, দেওয়া, নিজের, দী।য়ে নিজে ঈীড়াইয়। নিজের 
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ছুঃখ নিজে দূর করিবার ক্ষমতা দেওয়া, সামর্থ) দেওয়া । স্হরাং ভিক্ষা 
দিয়া তুমি পরোপকার অভি শামান্তই করিতে পার। তুমি দিছে যখন 
ভিক্ষা করিয়া আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ কর না, তখন অপরকে | 
ভিক্ষার্নে উৎসাহ দান করিতে পার ন|। ভিগ্ষার চাইতেও নি 
কাজ হইতেছে কম কাজ করিয়া বেশী পয়লা নেওয়!। যে এরূপ নে) 
সে নিজে মনে মনে জানে যে, মে নিয়োগকর্ত।কে প্রতারণা করিতেছে। ] 
দয়ার দোহাই দিয়া এরূপ প্রতারণকে তোমর! প্রশ্রয় দিতে পার না। 
গ্রতারকেরা গ্রেমহীন লুন্ধ নেকড়েবাঘ, একবার ছাগলের রক্তের আস্থাদ ] 
পাইলে তোমার অন্ঞাঙলারে তোম।রই পাছার মাংস ছি'ড়িয়। খাইবে। 
ইতি ০ 
*..... আশীর্বাদক 
ত্বরূপানন্দ 


(২৫) ও 
হরি ... বারাণমী 
- ২৫শে পৌষ, ১৩৭১ 


কল্াণীয়াস £ 
ন্নেহের মা, গ্রাণভর! স্নেহ ও আশিল নিও। 
: অথগ্ড-মংহিতা কোনও সাশ্রদাগ্িক ধর্মগ্রন্থ নহে, ইহার ভিতরে 
সর্বসন্প্রদ|য়ের কল]াণ আছে । কারণ, অথগ্-নংহিতা1 যাহার 
বৎপিও-নিঃসা গত বায় মার, ভিনি বিশ্বের গতি জীবের জন্ত আবাদ 
কাদিয়াছেন, 'নমৃত্যা কীছিবেন।. পর্বত তোমরা এই গর পাঠ 
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করিয়া জনে জনে শুনাইতে পার। পরে ঝলিতেছি, কেন শুনাইবে | 
ইহা ভোমাদের গ্রাতিজনের বক্তিগত কর্তব্য, সকলের সমবেত কর্তব্য । 
এই কর্তব্যের দারিত্ব হইতে একজলে৪ নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা 
কগিও না। এই দায়িত্ব পাপন করিতে করিতে পাঠ-গ্রকল্পের উপরে 
তোমাদের সুগভীর অনুরাগ হউক | রেল-ঠেঁশনে, বিমানবন্দরে, ্রামার- 
ঘাটে, থেওয়া-ঘাটে, খেওয়। নৌকায় বগিরা তান-পাশা লা খেপিয়া 
তোমর] তান-পাঁশার চেয়ে বেণী নেশা লইয়া অখণু-নংহিতা পাঠ 
কর এবং ভক্তি ভরে লোককে শুনাও | জগতের বছ বু প্রশংসনীয় 
পুণাকর্ম্বের মধ্যে অখণ্ত-সংহিতা পাঠ করিযা শুনান বে পুণ্যতর কর্ম, 
এই বিশ্রাম রাখিয়া কাজ কর। একাজটী বদি তোমরা নিষ্ঠার সহিত 
দ্বাদশটী বৎসর চালাইয়া যাইতে পার, পৃথিবীর অনেক মরুভূমির রূপান্তর 
হইবে, অনেক মরুভূমিতে দুর্ববান্থুদ গজাইবে, অনেক লবণাক্ত উ্বর 
মৃত্তিকায় গুচ্ছে গুচ্ছে পরিপুষ্ট শস্য ফলিতে সুরু করিবে । অখণ্ড 
সংহিঠ1 একটী মাত্র সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ নহে, ইহা সার্বজনিক ধন্র-্স্থ। 
ইহার পঠন-পাঠন প্রত্যেকের গ্রায়োঙ্গন । 


খুব একট! কাঁজ করিয়া ফেপিতেছ, এই ভাব নিয়া পাঠ-গ্রকল্ 
চালাইও না। এই কাজে যোগ দিতে পারিয়া ধন) হইয়। যাইতেছ, 
অন্তরের এই কৃতকুতার্থতা নিয়া কাজ ঝরিবে।| তোমাদের ভগবতপ্রেমে 
আমি যুগ্ধ।  তোম।দের জীব-জগং-সেবায় আমি অভিভূত। কিন্ত 
ভোমাদের আভ্যন্তর-বিনয়ে আমি কৃতজ্ঞ হইতে চাহি। বিনয়ংজ্বি 
কর্ম অজ্ঞাতমারে অপরের মনে অবাঞ্ছিত গ্রতিক্রিয়ার স্থষ্রি করিবে, 
তোমাদের শ্রমের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবে। । 
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1য়ী কাজ, কর। অস্থায়ী হুজুগে :লাঁভ 


আমি চাহি, তে।ম্র! 
স্থায়ী কাজ করিতে হইলেই ঞ্রেম চাই। 


অতি, অনিশ্চিত এবং অত/ল। 


গ্রেমহীনের অধিকাংশ কাজই অকাজের রেণীত্ুজহয় - ইতি 
আনীর্ব্বাদক 
স্বরূপাঁননা 
(২৬) 
হরি বারাণনী 
রঃ ২:শে পৌষ, ১৩৭১ 
কঞ্/াণীয়েযু :__ 


ন্নেহের বাবা, গ্রাণভরা ল্লেহ ও আশিস নিও - তোমরা শোনবিল 
নিবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীরা গণ চৈত্রে বন্ঠার জলে চারি লক্ষ মণ খান্ত 
খোয়াইয়। এবং গত ভাদ্রে কালরূগী কলেরার হাতে দশ বারটা জীবন 
ধলি দি তার পরেও অটুট মনোবল নিয়া নিজ নিজ কর্তব্যে অবহিত 
রহিয়াছ, এই সংবাদ পাইয়া আননে অভিভূত হইয়াছি। এইরপ দুর্জয় 
সাহসই মানুষকে মানুষ করে] ভীরুর ক্রন্দন আর পরাজিতের দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ষেন, কদাচ তোমাদের একছনেরও পর্ণ কুটারে প্রবেশ করিতে 
না পারে ] রে ূ 


দেশরাবঙচ্ছেদেরঃপরে অধিকাংশ ছিন্মুল পরিবার এইরূপ দুঃদাহসের 

শবে আজ পধ্যন্ত নিজের পায়ে আড়াইতে:পারে- নাই: । মুত্ত.হস্তে 

সহায়তা করিবার -য়াহাদরেরবকৃথা./ছিল/ : তাহ]দের কুষটিত-ছুষ্টির মধ্য 

দিয়া যোগ্য সহায়ত! যে আসে নাই, ইহ1,য়েম্নত্য,.বাহার1 জন্মভূমি 
৭817 


] 
| 


বিংশ:খগু 


হইতে বিতাড়িত হইয়া ছুটিযা এখানে আনিয়াছে, ভাহাদের নিজেদের 
'পৌরুষবলে দুর্ভাগ্যের সহিত বুদ্ধ করিয়া জরী হইবার র্জয় সঙ্কল যে সর্বত্র 
ক্গাগিয়া ওঠে নাই, ইহ।ও ভেমন সত্য । ভুগে ঝাচিয়া থাকিতে হইলে 
সাহস চাই, শোর; চাই, অপরাজেয় পৌরুষ চাই । পরের সাহাযে), 
এনুগ্রহদত্ত দানে-বা কপার কণা কখন বাচিবার প্রান্ত! হর না। 

তোমরা তোমাদের সর্বাশক্তি লক্টঘা চেষ্টার নামে, যাহাতে ছোই 
বড় প্রত্যেকের পুর্ণশক্কির বিকাশ ঘটে । সংগ্রামকে ভয় কর] কাপুরুষত।। 
সব্তিবৃদ্ধির দিকে প্রত্যেকে লক্ষ্য দাও । চরিত্রে, শারীরিক সামর্থ, 
খনবলে, সজ্বশক্তিতে ছোমর! সর্বাত্র অতুলনীন্র হ€ | 
আনে এপ্রছ্িজ্ঞ। জাগা৪,_- শক্তি আমার চাই, ভর্বল আমি পাকিব ন। 
ওতোকের মনে আত্মনন্মান-বোধ জাগাও,”_পরমুখাপেঙ্সী রহিব না 
এক জনেও, নিজের বাহুবলে টিজের অন্ন অর্জন করিব, নিজের প্রাপ্য 


গ্রাত্যেবের 


আদায় করিব এবং নিজের অভিরূচিতে জগতের সকলের হিত্ের 
জন্ঠ গিজের সর্বস্ব দান করিব | চিন্তায় পৌরুষ, বাক্যে পৌরুষ, কর্মে 
পৌরুষ জাগ্রঠ হইয়া উঠুক কিন্তু অন্তরে এই বিনফ়টুকু রাখিও যে, 
তোগার সামর্থ) তোমার ব্যক্তিগত ছোগলিপ্সার চগিতার্থভার জন্য 
হে, বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য। ছোমাকে শক্তিশালী হইতে? 
হইবে সকল অশক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্চ,_-পরপীড়নের জন্য নহে। 
ঘরে ঘরে প্রেমের বার্তা পৌছাইয়া দাও। একটা প্রাণীকে 
অবহেলা করিও না, একজনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, একজন সম্পর্কেও 
উদাসীন থা।কও না। প্রত্যেকের প্রতি তোমাদের কর্তব্য মমান 
দায়িতপূর্ণ । 
চারিদিক হইতে ছোট-বড় মওনীগুলি মাঝে মাঝে তোমাদের 
৭৫৩ 


ধৃতং প্রেয়া 


ওখানে কাজ করিতে আমিতেছেন। মকলেই যে সমভাবে গ্রস্ত হইয়া 
আিতেছেন, তাহ! নহে । কেহ কেহ কেবল আমার আদেশ পালনের 
রুটিন বজায় রাখিবার ভন্য আসিতেছেন। কোন৪ কোনও মণ্ডলীর 
যোগ্য ভাবে আিবার সামর্ঘ্যেরই অভাব । কিন্ত যখনই ষে মণ্ডলী 
সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আয়োজন নিয়া তোমাদের ত গলে ডি করিতে 
আন, তোমরা তোমাদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ও রবানীণ মহযে।গ 
দিয়। তাহাদের অন্তরের শুদ্ধ অভি গ্রায়কে পর্ণভা দিবার চেষ্টা করিও । 
একস্থানের কর্মীরা অন্ত স্থানে গিয়! কাজ করিতে চাহিলেঃ স্থানীয় কন্সি- 
অকন্মি-নিবিবশেষে সকলের কর্তব্য অনুষ্ঠানটীকে সর্বতোভাবে সাফলোর 
দিকে আগাইয়া নে€য়।। 

দৃষ্টি দাও ভবিষ্যতের দিকে | অগ্যাকার ক্ষুদ্র কল্যাণ-গ্রচেষ্টাটা ভাবী 
কালে অভাবনীয় ইতিহাসের গ্রসবিত্রী হইতে পারে। পৃথিবীর অনেক 
বড় বড় ঘটনার বীঙ্গ তুচ্ছ একট! অতীত কথার মধ্যে, ছোট্ট একটা 
অভীত ঘটনার মধো নিহিত হইয়াছিল। যাহারা ইতিহাসের গতিপথ 
দেখিবার দৃষ্টি রাখে না, ভাহার! ছোট্র কাটীকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করে। 


ছোটর মধ্যেই বড় লুকাইয়। আছে। সব ছোটকে ভোমরা! সন্মান কর। 
*ইতি_ আশীর্ঝাদক 
জ্ববূপানন্দ 
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বিংশ খণ্ড 


(২৭) 
হরিগু বারাণলী 


২৫শে পৌষ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু 


মেহের বাবা_। প্রাথভর] শ্লেহ ও আশিস নিও। 
তোমার কন্ঠ।র বিবাহ হইবে, ইহা ত আনন্দের কণা । ভাল ঘর, 


ভাল বর পাইয়াছ, বেশ কথা । বিবাঠ দিয়া দাও। আমার অনুমন্তির 
প্রত্তীক্ষায় বসিয়া থাকিবে কেন? আমি কি প্রচ্ছেতকখান। পত্রের মময়- 
অঙ জবাব দিতে মমর্থ? 


স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমি ঠোমাকে পুজ! দিছে বপিয়াছি। সেক্চি 
আমার পুজা? নিছের জগ্ত পুজা-আহরণে কাচ কেহ আমাকে 
আগ্রহী দেখিয়াচ ? আমি ধাহ।কে পৃছ। করি, তাহার পুঙ্গা কর বাবা। 
ওক্কার-বিএহের সম্মুখে বসিয়৷ মমবেত উপাসনা করিলেই সব হইবে। এ 
এক পুঙ্জাতেই সকল পুঙ্গার ফল হইবে। আমাকে আলা করিয়া পুপ্গা 
করিবার কোনও গ্রয়ো্গন নাই। 

এদেশে গুরুদেবের] নিজপুজ! প্রবর্তনের জন্ত ব্যাকুল । ইহা কিছু 
অস্বাভাবিক কথা নহে । গরুতে গভীর নিষ্ঠা আমিলে সত্যই মাধনে 
মন গভীর ভাবে বমিয় যায়। আদিতে গুরুদেবেরা এই জনতা সম্ভবতঃ 
গ্রতি কাধ্যে গুরুপুজাকে অত্ত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হাজার 
হইলেও গুরুদেব একটা রক্তমাংসের আবরণে রহিয়াছেন। রক্তমাংসের 
ঘুর্ধলতা কোনও কোনও গুরুদেবে গ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তীহার] 
নিজের পু প্রবর্তনকে নানাবিধ স্বার্থের অনুকূল বলিয়া অনুভব 
করিয়াছেন। একবার একজনকে শিষ্যত্বের ফাদে ফেলিতে পরিলে 

শ্৭ 
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গুরুপূজার উপলক্ষ্যে জীবন ভরিয়া .যে ভাহার উপরে চাবুক চাল।নো 
যাইবে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছেন এবং এই জন্তই শত শত লোকমুখে 
নিজমহিমা। প্রচারের ব্যাপক সংগঠন চটি করিয়া দিনের পর দিন 
সমৃ্ধিবান্‌ হইভেছেন । 

আমার সেই ছর্বলত| নাই। তোমাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্ত 
আমাকে যতটুকু মানিয়া চলা দরকার, তার অধিক একচুল৪.আগাকে 
স্বীকার কর, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি তোমাকে তাহার প্রতি 
ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, সাধনায়, নিষ্ঠায় ও সাগ্রহে অনুগত হইতে, বাহার 
অনুগত হইয়া আমি মকল মানুষ ও সকল দেবতার দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ 


করিয়াছি । 

এক অদ্বিতীর অগ্রতিম অগ্রতিহত পরমেশ্বগের শরণাপন্ন হও। 
সম্পদে, বিপদে, উল্লাসে, বিষাদে, শৌর্ধ্ে, দুর্বলতায়, পমৃদ্ধিতে, সম্কটে 
নেই একজনের নিকটেই নতঙ্গান্গু হও, মেই একজনের কাছেই নত- 
কন্ধর হও| নেই একজনকে ভালবাসিঞাই জীবনের সকল সাধ- 
আকাজ্ষার চরিগার্থতা সম্পাদন কর। রর 

আমার সন্তান আম।র বীর্য, অ।মান উগ্ভম। আমর সাহ্ম এবং 
আমার "প্যবসায়কে দিঙ্গ জীবনে আয়ত্ত করুক। হাজার হাজার 
লোক আমার গ্রতিণুত্তি পুজা! করিবে আর তোমরা তাহার উপকরণ 
যোগাইয়া মনে মনে ভাবিবে, খুব করিয়া ফেলিয়াছি, এই এ্রহমন হইতে 
বিধাতা তোখাদের রক্ষা করুন| ইতি | 
আশীর্ববাদক 
ব্বরূপানন্া 
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বিংশ খণ্ড 
" (২৮) 
হরিণ 
ূ ূ খারাণমী 
| ২৬শে পৌর, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েবু 

সেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ: ও আশিস নি৪। 

লিখিয়াছ, অনেক নামী লোকেরাই তহগচর্য। নি] মাপ। ঘামান নাই) 
তাহারা জাঠিকে নিত] নব কর নিত্য নব ভানের অন্দে উন, 
দিয়াছেন, ব্রহ্গচধা সম্পর্কে কিছু বপিবার গ্রর়োজন হোধ করেন নাই 
আর আমিই কেবল প্রতি পদে তোমাদিগকে ব্রঙ্গচব্যে বাল শুলাইঙেছি 
কেন? 

ইহার উত্তর অতি মরল | মহৎ কর্মে, মহৎ অনুশীলনে, 
নর্ধশক্কি নিয়োগের অপেক্ষা রাখে এমন গ্রঘদে আম্মনিব্দেন 
করিলে আপন। আপনি ব্রহ্গচ্ধা গ্রত্িতিত হইর। যায়_এই কারণে 
কেহ কেহ ত্র্গচধ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা৷ আলাদা করিয়া কহেন 
নাই। আবার, নিজ জীবনে ব্র্চর্ধে।র থু হীবর সাপন! ন) থাকিলে কেহ 
ব্রণের সর্বতোমুখিনী উপকারিতার কথা নিজ প্রশটায়ে ধরিচগে 
সমর্থ হন ন1 __এই কারণে৪ অনেকে ব্রহ্মচধয-প্রঙ্গের ধার-কাছ দিয়া 
যান নাই। ব্রহ্মচর্ধের নাম করিয়া বীহারা দলে লোক ভিড়াইঘাছেন, 
তাহাদের মধে) কেহ কেহ এই আন্দোলনকে হাঠিয়ার করিয়! 
স্বকীয় ধর্মীয় মতবাদকে সরলবিখ/মী সহদগ্রঠাযী লোকদের মধ্যে 
ঢুক্ষাইআা দিবার সুযোগ রূপে ব্যবহার করিয়। পরিণামে ধর্ম 
শশদায়ই গড়িয়াছেন, যাহারা অন্ত মম্ত্রদায়ের সহ্তি লাঠাবাতি 


৭৪৯ 


ধৃতং প্রেয়। 


রি করিতে লঙ্জা বোধ করে না,_:এই কারণে এক শ্রেণীর মনদ্বী 


-আরামা 
হন নাই । ব্রঙ্গচর্ষ্যের 


পুরুষেরা ব্রহগচর্ধা কথাটা নিয়া ঘাটাঘাটি করিতে চা 
ধবগ্গা উড়াইয়া লোক-সংগ্রহ পূর্বক কোথাও কোথাও কেহ কেহ 
প্ত আড্ডাখান! রচন! করিয়া সমাজের 


অসংঘম, কদাচার ও দুর্নীতির গু 
ছন, এমনও. কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে,_ 


এই সকল দেখিয়া একদল চিন্তাশীল লোক ্রহগচর্য্য কথাট!র উপর 
বিরক্ত হইয়া ইহার সম্পর্কে যত কম বলা যায়, তত ভাল মনে 
করিয়াছেন! আবার, ডক্টর ফ্রয়্ডে প্রমুখ যৌন-মনস্তত্ব-বিশারদদের 
মনস্তান্বিক শিক্ষার বদহজমের দরুণ অনেক লোক ব্রঙ্গর্ধাকে অস্বাভাবিক 
এবং অক্রন্গচর্ধ্যকে জীবের স্বাভাবিক অবস্থা! বলিয়। জ্ঞান করিয়াছেন 
এবং এই কারণে এ্রয়োজনবোধে ব্রহ্মচর্যোর শিক্ষার্1ানকারাদিগকে গর্হণ 


করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যের গ্রাশংস| করা ত দুরের কথা। 
একজন লোক ব্রঙ্গচর্য পালন করিতে গিয়। বারংবার স্থাপিত হইতে 


জগ্তাল ও সমস্ত বাড়াইয়া 


পারে, কিন্তু পালনের চেষ্টার মধ) [দয়া যে পৌরুষ জাগ্রত হয়, তাহ। 
তাহার জীবনের গ্থায়ী সম্পদ । অঙ্গ ব্রহস্্য পালনে কেহ হয়ত অক্ষম 
ক বলবভ। দিয়া 


হইতে প|রে কিন্ত আংশিক ব্রঙ্গচধ্যও তাহাকে আংশি 
এই জন্ঠই ত্রঙ্ার্ধ্য পালনের চেষ্টকে নিন৷ 


খ্যই দেখা যাইবে যে মানগিক বুহ্মচর্যা 


পালনে অঙ্চমত! থাকিলেও কায়িক ব্রহ্ষচঘ/-পালিত হইয়া যাইতেছে । 

1ন্তও কোথাও কোথাও দেখা যাইবে যে, মানমিক ব্র্চর্য 

পালিত হইলেও কারিক ব্রন্ার্যা স্থলিত হইতেছে। যেমন, সকাম! পড়ী 

লইয়! যি নিফামচেভা পতি মংলার করেন বা! শকাম স্বামী লইয়। যদ 

নিফ/ম-মনম্থিনী পদ্দী সংসার ঝাধেন, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থার স্যট্ি 
৮০ 


থাকে, যাহা সমাজের সম্পদ | 
কর! ভুল। কিন্ত এইরূপ স্থল অসং 


৫, 
এমন দুষ্ট 


বিংশ খণ্ড 

হয়। কিন্ত সিকি হউক, অর্দেক হউক, দশ আন| হউক আর বারে! 
সানা হউক, আংশিক ব্রহ্চর্/ও আংশিক বলবিপান করে । 

একদল লোক ব্রন্ধচর্যাকে অপছন্দ করিয়াছেন এ ভাবিয়া যে, 
কোনও কোনও ব্রন্মচর্য/পালনার্থা “অনংবমে এই বুঝি আক্রান্ত হইলাম” 
ভাবিতে ভাবতে জীয়ন্তে মরার মণত নিজ্জাঁব হইয়া পড়ে এবং সকল মহৎ 
কর্টের অযোগ/ হয়। এইরূপ ভীতিগ্রন্তত! একরূপ সানপিক ব্যাধিমাত্র, 
ইহাকে ব্রদচধ্-প।লন বলিলে ভুল বলা হইবে । 

কে ব্রহ্গচধ্যের কথা গীবনে একবারও উচ্চারণ করেন নাই, কে ব্রন্ধ- 
চধ্যের নিন্দ| করিয়াছেন, এই কপ বিবঞ নিয়া মনে মলে দরশ্চিগ্া 
পোষণ না করিয়া জীবনের বেই কশ্মস্থলে দীড়াইহা বে বহুটুকু ব্রহ্গচ্ঘ। 
পালন করিয়া যাইতে পার, নিশ্চিন্তে নির্ভরে তাহা করিস 91 ইহার 
সগ্ধ ফল তুমি পাও আর না পাও, তোমার বংশ-বাহকের] নিশ্চিত 
পাইবে । মানুষের জীবন তাহার নিজ শগীরটার মধ্যেই আবদ্ধ নহে» 
'াহার পুত্র-কণ্তাগ মধ্যেও উহা বিসগিত। 

যখনই শক্তিণঞ্চয়ের প্রয়োজন অন্যাবস্তক হইয়া পড়ে, তখনই 
জাতির মধ্যে ব্রহ্মর্যে!র গরদাতারা সক্রিয় হন। ইহা আনেক জাতির 
অভ্যুদ্রয়ের ইতিহ|সে দেখিতে পাইবে। নাগা প্রভৃতি অনেক পার্কাতা 


জাতি ঘুদ্ধোদ।মের পুর্বে সমস্ত পুরুষদিগকে স্ত্রীদের সংশ্রব হইতে 


বরে নিয় রাখিত। ইহা এরতিহাসিক সচ্য। 
তোমর] নামী শোক্দের সত্য, অদ্ধীপন্য, মিথ্যা বা 

ন।নারূণ সাক্ষ্দানের দিকে না তাকাইয়! ব্র্ন্্য অভ]াস করিয়। 

ভাহ।র ফপ।ফপ নিজেদের জীবনে উপলদ্ধি কর। তাহা হইলেই আর 


'তোমাদের নিষ্টায়, দুর্বলতা আমিবে না 
৮১, 


অর্ধদিথ্য 


ধৃভং গ্রেম্না 


আভুযুদয়ের সুমন্ত বলিয়! জানিয়াছি। 


ভারতের 
চাপে শিশ্ষা সমগ্র জগতই গ্রহণ করিবেন 


একদ। ভারতের কাছ হইতে এই 
এবং ব্যাপক ভাবে ইহার গ্রচা 
বুদ্ধি কিয়া গেহ কেহ অব্রঙ্গচর্া 
চেষ্ট। করিয়াছে সত্য কিন্তু তূজ 


র করিবেন। অকাতরে জনমংখ। 


দ্বারাই মা্প্রদার়িক এতিষ্া বুদ্ধির 
বী্য)লাভের সহিত সর্বজনের গতি 


ন বিশেষত্ব । ইতি 
নই ব্রহ্মচর্জের গধাণ 

তব প্রেমের সমন্বর আধ 
অকৈ নী 
স্বূপানন্দ 

(২৯) 

বারাণসী 

রঃ ২৬শে পৌষ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েু 2- 


স্লেহের বাবা__, গ্রাণভর। স্নেহ ও আশিস নি । 


দেখিতেছি, তুমিও আমার মণ্ডই ব্যস্তবাগীশ। 
ন্গী €য়ের এক ব্যস্তবাগীশকে যাহা লিখিলাম, ঠিক 


শেষ রাত্রে উঠিয়। 


অগ্ভ এই মাত্র ব 
হুবহু তাহাই ভোমাকেও শিখিতেছি”- 
দশ্রমের মধ্যে বিশ্রাম, কর্ষের মধ্যে সমাধি, সমাধির মধ্যে কর্ম এবং 


বিশ্ামের মধ্যে শ্রম,_ইহাই আমার যোগ। সুস্থ শরীরে কা 


কর॥ এই আশীর্বাদ কগি।” . 
নাম কর আর কাজ কর। কাজ কর আর নাম কর। গ্রাত্যেক 
এ্রাধীকে কাজে হাঁত দিতে হইবে । কেহ কাজ করিল, কেহ বসিয়া 


চাহ 


] 
রহিল, ইহ! যেন না হয়। 


* বিংশ খণ্ড 
যে পারে, বেশী কাজ করুক, যে পারে না, 
কম কাজ করুক, কিন্তু প্রত্যেকেই কাজ করুক। বপিয়া থাকার মধে) 
কোনও বাহাছুরী নাই। যেপারে ুম্ম কাজ করুক, যেনা পারে, সপ 
কাজ করুক, তবুক্ছু করুক তবে সৎ কাজই করুক, অনৎ কাজ নহে। 
কাজ করুক সদ্বুদ্ধি লইয়া, সরল মন লইরা, অনদ্বুদ্ধি ও কুটিল মন লইয়। 
নহে। 

ধন্মসধকেরা কর্ম্রকে ভয় করিবেন, ইহ] যুগোচিত নহে । ধন্দুকে 
কম্মেগ উপরে এবং কর্ম্মকে পর্মের উপরে ভিত্তিমান্‌ হইছে হইবে । কণ্ম 
ও ধর্মের বিবাদ যখন মিটি যাইবে, ভখন জ্ঞান ও প্রেমের পরিপূর্ণ 


মিলন হইবে । ইতি-_ 
আশীর্বাদ ক 
স্বব্দপানমন্ন 
( ৩০ ) 
রা বারাণসী 


২৯শে পৌষ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েবু £__ 


নেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থিতিস্থানের চারদিকে দশ মাইলের 
মধ্যবর্তী এত্যেক্টী স্থানের এতিটী পরিবার ও বাক্তির দিকে পুজানুপুত্ঘ 
ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং কাহাকে দিয়া কোন্‌ সন্তাবনাময় কাজ 
হইতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণ। করিয়া লও । প্রত্যেকটা 
ব)কিকে দিয়। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জগৎকজ্য।ণমূলক কিছু-না-কিছু 
৮৩ 


এবং সেই স্থষ্টিষজ্রে নিজেদিগকে স 


ধুতং গ্রেয়া 
দ্যা লইবার মত একটা গতিণীল পরিস্থিতি সথষ্টি কর 
র্বশ্োভাবে আহুতি দাও । 
ঘব্ধে আত্মীঃ, তাহাদের 
হাহাদের সকলকেই 


কাজ আদায় ক 


তোমরা যাহাদের সহিত ধর্শাসম্বন্ধ বা রক্তস 
উপরে তোমাদের এই দাবী কার্ধ/কর কর যে, 
সর্বশক্তি একই উদ্দেশে একই সময়ে সমান আগ্রহ নিয়া নিয়োগ করিতে 
হইবে। ইহার অন্গকুল পরিধেশ ন্ৃষটি নামই সংগঠন | সকণকে 
একত্রে কাজে লাগাইয়া দিয়া, কাজ হইতে কেহ পিছে হঠিযা না যাইতে 
পারে, দ্বেমন উগ্ভম নিদারুণ ও ব্যাপক ভাবে চালাইয়া যাইবার নাম 
আন্দোশন। এই যুগে মংগঠন এবং আন্দোলন এই উভয়েরই প্রয়োজন 
আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত না হইয়া যখন ইহ! বিশ্ববাসীর স্বার্থের 
জন্ত হয়, তখনই ইহা সার্থক। ও 

তোমাদের গ্রাম ও জেলাকে তোমরা বিশেষ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ গ্রাম 
বা জেলা বণিয়া মনে করি৪। বর্তমান হীন দশা দেখিয়া ইহাদের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তরে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধ৷ পোষণ করিতে যাইও না। 
অবিলম্বে সকলের মধ্যে একতার প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগাইয়! দাও। 
এই ্রক্যবোধকে মানসিক স্তরেই আবদ্ধ না রাখিয়া নিখিড় গ্েমো- 


দ্দীপন। এবং ব্যাপক কর্ধোদ্দীপন। দ্বারা ইহাকে সুপরিস্ফুট হইয়া! উঠিবার 
সহায়ত! দান কর। রর 


ধর্মের নামে বা সংস্কৃতি-গ্রপারের নামে নারীর মতীত্বে আঘাভ-দায়ক 


“যে কল কুকাধ্য নান] স্থানে গ্রকান্যে' ও অগ্রকাস্তে চলিতেছে, তাহ। 
দ্রুত বন্ধ করিয়া দিয়া উন্নত আদর্শবাদমূশক লোক হিত্তকর কর্ম 


সম্পাদনের যোগ) ক্ষেত্র সমূহ তোমরা তৈরী কর। ইত্তি-- 
১ | মা আশীর্বাদ 
| স্বব্ূপানন 


৮৪ 


বিংশ খণ্ড 


(৩১) 


হরিও' 
বারাণনী 


২৯শে পৌর, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু £- 


ন্েহের বাবা-_, প্রাণভর। স্নেহ ও আশিন জানিও। 

তোমার পত্র পাইয়। সুখী হইলাম | সময় মনন উদ্ভুর দিতে পারি 
নাই, কেননা, আমি বড় কার্্যবাস্ত। 

পরিবেশ তোমাকে উন্মা্দিত করিতেছে । এই ত তোমার সমস্তা। 
এই সমস্তার সমাধান অতীব সহজ | বাহাদের দেখিলে কামোন্মাদন? 
জাগে, তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা কর। 

বপিবে, ইহা কঠিন | না, কঠিন নহে। ছুই দিন চারিদিন অভ্যাস 
করিলেই দেখিবে আন্তে আন্তে ইহা সহজ হইগ্রা বাইকেছে। বহু 
দূরত্ত লম্পট এভাবে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠি 5 হইয়াছে | স্ব এর দ্ভাব স্বভাব । 
সর্ববস্ততে পরমেশ্বরকে দেখিতে দেখিতে সর্ধবস্ততে তুমি নিজেকে 
দেখিবে। তখন তোমাতে আর পরমেশ্বরে ভিনতা-বোধ থাকিবে না। 
তখন তুমি গিভেন্ট্রিয় পুরুষ, জীবনুক্ত পুরুষ । 

ভয়-ভাবন! ছাড়িয়া দাও । যাহ] পিখিলাম, তাহ! বিখাস কর। বিখাস 
শক্তির উৎস। বিশ্বাস সাধনের প্রেরণাদাত] | বিন প্রত্যক্ষের কারণ। 

বিশ্বাস লইয়া গ্রত)হ একটু একটু করিয়া অভ]াম কর। আতঙ্কে 
মরিয়া যাইও না, আতঙ্কের কোনও প্রয়োজন নাই । পু্ীক্লত বাধার 
মধ্য দিয়া সহত্্র জঞ্জাল অনায়াসে সরাইতে স্রাইতে নিশ্চিন্তে তুমি 
অগ্রমর হইয়া ষাও। নিজেকে অবিশ্বাস করিও না। 


চাহ 


ধৃন্তং গ্রেয়া 
র কঠে বপিয়া তোমার প্রয়োজনে 
কামের পঙ্ক হইতে নিজের শক্তিতে 


মিক হইবে। ইডি 
আবনাব্দাদক 


প্বব্দপানন্দ 


প্রেমময় পরমেশ্বর আমা 


এই কথাগুপি বলাইতেছেন। 
তুমি নিজেকে উদ্ধার করিবে, পরম প্ররে 


(৩২) ঈ 
বারাণপী 
এ ২৯শে পৌষ, ১৩৭১ 


কল্যণীয়েযু 
স্নেহের বাবা, প্রাণভরা দেহ ও আশি ছগানিও। 


তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া যুগপৎ সুখী এবং দুঃখী হইলাম | সখী 


হইলাম এই জন্য থে। ভোমার ভিতরে সংবমের ভাড়া জাগিয্াছে। 
খা হইলাম এই ভন্াই যে, স্ত্রীকে তুমি সংঘমের পথে পাইতেছ না। 

গ্রাম অঞ্চলে ভ্রীলোকেকা বিবাহের আগ হইতেই এই শিক্ষ! রা 
থে, স্বামীকে সস্তোগ দিয়া বশ কররা বাখিতে হইবে? তাহা না হইলে 
প্কাহাকে বাগে বাথ] বায় না। এই ভ্রান্ত প্রারণার বশীভূত হহয়। লেক 
মেয়েতা পুরুবকে জ্বালাহন করে ৃ 

আমার রচিত িধহার সংবমা এবং গবিবাহিতের ত্রন্ধচ্ধ)া বাহ 
দুই খানা পাঠ কর এবং স্ত্রীকে পাঠ করি শোনাও | কিছুকাল পরে 
দেখিবে, পীর জীবনে হুগান্তর আলিয়াছে। শুনিতে গুনিভে তাহার 
ভিতরে নবচেননা জাগিয়া উতিবে । 

সম্থোগ করিতে করিতে নিতান্ত কামুকর€ মন্ভোগ-লালস ক্রমশঃ 


৮৬ 


বিংশ খণ্ড 


কখিঘা যায়। ভতখনও৪ বে সে কুক্তার্ধয করে, তাহা একান্ত আঅন্ডাসের 
দাসত্ব । সন্বল্পের বলে এই অভ্যাসের উপর প্রুনব স্তাপন কর। ফায়। 
গৃহন্ত তাহা করিয়াছে এব? করিতেছে | 
হইবার কণা নহে । 

তোমার নিজের যদি ভেগের-লাললা কিমা 
স্ত্রীকে তুমি সহজেই লাপলাহীনা করিতে পঃতিবে ) 

গ্োগলালপা কমাইবার প্রধম উপায়, কিছুক্কাল দিখারাত্রি কেবল 
চিন্তাকরা।_“আমি দেহ নহি, দেহী, আমি আপাপবিন্ধ আত্মা) 


ব্হ 
ইহ! ভোমার পক্ষেও অসাগ্য 


যাযু, তাহা হইলে 


ইহার কিছু কাল পরে দিধারাত্র চিন্তা করা,__“আমার পদ্থী 
দেহ নহে, দেহী, অপাপবিদ্ধ আত্ম?” 

ইঠার কিছুকাল পরে কেবল দিবারাত্র চিস্ত' কহা_-“শরীরের সঠিনত 
শরীর মিলিত হয়, শরীরের কেনও লাঞ্চের জন্ত নঙ্গে ) শরীরের 
ইহাকে ভ্রীবুদ্ধি বা কোন বিশেব কল্যান লাই, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য 
আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইগা লওয়া 1১8 

ইহার কিছুদিন পরে কিছুকাল দিবারাত্র কেবল ভাতহিতে হইবে, 
“আত্মার সঠিত আত্মার মিলনের চন শরীরের সহিত শরীরের মিলন 
একাস্থু জরুরী নহে । মনের সহিত মলের মিলনের দ্বারা জ্ান্মার 
সহিত আত্মার মিলন সম্ভব কর] বাছ। আমি তাহাই কহিব।” 

অতঃপর পুনরায় কিছুকাল ধরিঘ্জা একাধারে প্রথংমাক্ত ভাবন! 
তৎপরে দ্িতীঘোক্ত ভাবনা তৎপরে তৃতীফ্ছোক্ ভাবনা ইত্যাদি করিতে 
থাকিবে। 

দই এক মাসের মধ্যেই ছে'খবে যে, তোমার মধ্যে অন্যান্য 
পরিবর্তন আসিয়া গিছাছে। 


৮৭ 


ধৃতং গ্রেম্স। . 


এই মকল অনুশীলন আমার বিবাহিত সন্তানদের বছুজনের জীবনের 
সুপরীক্ষিত প্রক্রিয়া । মন দিয়াই মনকে জয় করিতে হইবে। তাবিচ, 
কবচ, ঝাড়ফুঁক বা জড়িঝুটি দ্বারা নহে। কোনও কোনও স্থলে 
যোগ) গুরুর প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র এই সমন্ত।র সমাধানে সহায়তা করিয়াছে। 
আমি তোমাকে দীক্ষা নিবার জন্ত উৎসাহিত করি লা। প্রথম কারণ, 
আমি শিশ্য-সংখ্যা-বর্দীনে অনিক | দ্বিতীয় কারণ, দীক্ষা! কখনও 
সর্ভ করিয়! চুক্তি করিয়া নেওয়া উচিত নহে। চুক্তিবোধ-বজ্জিত 
সর্ভ-পুরণের দবীহীন অকপট আন্তগত্যের মধ্য দিয়া দীক্ষা-কর্ম 
সম্পন্ন হইলে সাধন করিতে করিতে অতি সহজে গুরুর অহৈতুকী 
কুপা উপলর্ধিতে আসে। 

তোমাকে পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। হয়ত আমাকে পথে 
অথবা ট্রেনে কোথাও দেখিয়াছ। তাহাতেই তোমার মনে সুগভীর 
ভক্তির উন্মেষ হইয়।ছে। ইহাতে সুখী হইয়ছি। আমি চাহি যে, 
আমি যেখানে যাহাকে পথে ঘটে নিমেষের জনও দেখিতে পাই, 
সেখানে যেন তাহাকে পরমেশ্বরের প্রত্খক ভাবিয়া ভক্তি করিতে 
পারি। ন্সেহ ও ভালবাসা সব-কিছুর চেগ্রে দভ্তি মহত্তর বন্ত। 
স্সেহ-আালবামার আতিশষয কখন৪ কখনও পদস্থলনেরও মহায়াতা 
করে কিন্তু ভক্তি যতই বাড়ে, ততই উন্নতির পথ খুলিয়া দেয় । 

কাতর প্রাণে সর্বঙ্ষণ ভগবানের চরণে নিবেদন করিবে,হে পরম- 
মলগলময় এ/ভো, আমাকে ভ্রান দাও, শত্তি দাও, ভক্তি দাও ।” ইতি 


'আশীবব।দক 
ব্মবাপানস্দ 


৮৮ 


হরিও 
বারাণলী 


ওরা মাঘ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েু ১ 


মেহের বাবা, গ্রাণভর। স্রেহ ও আশিস নিও। 
রা গা রে এমন এক জায়গার গিয়। কশুস্থত্রে পড়িঘাভ যে, 
চারাদকে পাহাড়ী আর পাহ রী 1 ্ 
সমধন্মাবলন্ী পুরুষ বা রসি নর 

এ পাইতেছ না। 

কিন্ত শরীষ্টানর1ও ঈশ্বরকে মানে। তাহাদের সহিত উশ্বহের ব্রি 
নিয়। আলাপ-আলোচন| কর। ছুদিন পরে দেখিবে, ভাহাদের অন 
কেহ কেহ তোমার উপাসনাকালে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে আসিতেছে 

অবশ্ত বদি দেখিতে পাও যে, ছুই একজন যোগ দিতে আপিলে 
অন্তদের মধ্যে বিক্ষোভ-স্থট্টি হইতেছে, তাহা হইলে আপাত এই 
অধ)বসায়ে বিরত রহিও। কারণ, আমাদের কাজের রীতি হইতেডে 
1179 01 15991 19319191009 বা স্ব্নতম সংঘর্ষেখ পথ। 

একদা সকল ধর্মাবলম্বী বাক্তিদের একত্র মিলিয়া উপাসনা করা 
একটা সাধারণ ব্]াপাপ্পে পরিণত হইবে, এই বিশাসটী রাখিও । 
জগতে এই অঘটনের আমিই প্রথম অগ্রদৃন্চ। 

গ্রীষ্টান মেয়েরাই যদি তোমার সহিত উপাধনা করিতে আসতে 
বেণী আগ্রহী হয়, তাহা হইজেও এই অধাবসাস হইতে বিরত হইবে। 
গারে। মেয়েরা বড় সরলা এবং স্বভ।বে একান্তই চিঝাকধিকা। ইরখরের 
উপামনার উপলক্ষ) করিয়াও তাহাদের সহিত অনিক ঘনিষ্ঠ হই৪ ন11. 


৮৭ 


ধৃতং গ্রেয়। 


কিন্ত তোমার জীবনের নিষ্ঠা, ধর্মের আদর্শ এবং সর্বজনীন প্রেম 
সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্ট। প্রয়োজন । এই 
পৃথিবীতে বারংবার মানুষের ধর্মাস্তর-গ্রহণ ঘটিতেছে। কত হিন্দু 
মুসলমান হইল, কত মুসলমান শ্রীষ্টান হল, কত শ্রষ্টান বৌদ্ধ হল, 
আবার কত বৌদ্ধ মুসলমান হইল, আবার কত মুসলমান হিন্দুও 
হইল । এই যে পর্মান্তর-পরিগ্রহের চক্র ধরণীবঙ্ষ মথিত করিয়া অবিরাম 
আবিশ্রাম চলিতেছে, তাহাতে যাহারা সংঘবদ্ধ, তাহার|ই জয়িধুঃ 
হইতেছে । কিন্তু সকল ধর্মুমত্ডেই এমন জিনিষ আছে, যাহা প্রত্যেক 
আনবের পক্ষেই একান্ত হৃদয়গ্রাহী । সেই পরমরমণীয়, পরমনূখ গ্রদ, 
পরমাস্থ।দরনীয় বন্তই তোমার প্রাণ হউক। এই জন্তই তোমার নাম 
র।খিয়াছি অথণ্ড। 

ধর্ম মানুষকে শাস্তি দিয়াছে, আবার দৌরাত্ম।ও যথেষ্ট করিতেছে । 
সিংহের সাহসই হোমাদের প্রয়োজন, রক্তপিপাসা নহে । তুমি গারো 
পাহাড়ের এ জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া গিংহসাহপিকতা সহকারে কাজ 
করিয়া যাইতে থাক। ধর্মের মানচিত্র পৃথিবীতে বহুবার বদল 
হইয়াছে, তোমাদের সাহস, শৌধ্য, নিঠা ও একাগ্রতা থাকিপে আর 
একবার হইবে.__ইহা অসম্ভব নহে। 

দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতের মুঠায় আনিবাঁর দুগিবার লোভে 
এবং নিজেদের বাহুবণে স্বাধীনগা। অর্জনের শক্তি এখনো আসে নাই, 
অবচেতন মনের এই হীনমন্ততার ফলে সোণ।র দেশকে দি-ত্রি-খণ্ডিত 
করিয়া যাহার দয়াদত্ত স্বদীনতার মাকাল ফল আহরণ করিলেন, 
তোমাদের গৃহ-বিচ্যুত, সমাজ-বিভাড়িত, নিরুপায় জীবনে বাধ]কর 
বনবাঁ গ্রহণের জন) মুখ্য তাহারাই দামী, এই এ্ত্বিহাপিক সত্যকে 

৯৩০ 


য়ে 


বিংশ খণ্ড 


অস্বীকার 
ডাঃ রি কে পারে? কিন্ত এখন আর পিছনের দিকে তাক! 
সাই । তোমরা গৃহ-বিভাড়িত হইয়াও যে নৃতন পৃথিবীর স্থজন 


করিতে পার, সংগঠন 
পটুত্তা যে রা প্রতিভা, সজনী যোগ্যতা, নবোন্মেবশা(লিনী 
মাদের আছে, প্রত কর্ধ 
" কর্ন দিয়া, স্থায়ী ক 
অভাবনীয় স্থপটিস্তার দিয় গাহা তে। জিন 


মরা প্রমাণিত কর। ভোমাদের এই 
০] 
চেষ্ট দেশ, জাতি এবং জগতকে পরম কুশল দিবে । ইতি__ ূ 
আশীর্কাদক 
্বক্ূপানন্দ 
(৩৪) 
হরিওু 
বারাণনী 
৯ই মাঘ, ১৩৭১ 
কল]।ণীয়ান্থ £_ 


মেহের মা--, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস দানি ও । 
একটা ভদ্রমহিশার কথা৷ পিখিয়াছ। ্আাহার 


ছেলে কিছুতেই 
বিবাহ করিবে না। সব সম্বন্ধ ভা্দিয়। দিতেে। 


ছেলে যদি সাধুসন্ন/সী হইবার মহ্ুলুব না রাখে, তাহ! হইলে 

দুইটা সম্ভাবনা অনুমান করাযায়। প্রথম্ড কোথাও সে তাহার মন 

সমর্পণ করিয়াছে, সেইখানে বিবাহ হইলে সে সুখী হইবে বলিয়া সে 

মনে করে। দ্বিঠীয়তঃ হয়ত কোনও মেয়ে তাহার খিশ্বংমভ।জিনী হইয়া 

পরে বিশ্বাঘ।তকত। করিয়াছে, যাহার জন্য সে স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রঠি 

বিত্বেবী। তৃতীয় একটা! কারণ হইতে পারে, যাহ! এই ক্ষেত্রে আমি 
৯১ 


- বিবাহ না করিলে অনেকে গ 


ধুতং প্রেম 


কোন কোন যুবকেরা দুশ্চিকিৎস্ত রোগে আক্রান্ত. 


হইঘা বিধাহে অনিচ্ছা গরককাশ করিয়া থাকে । 

পুত্র বিবাহে অনিচ্ছা একাঁশ করিলে সযদ্রে এই: অনিচ্ছার কারণ 
বিবাহযোগ্য পুত্র পিতামাতার মঙ্গল- 
করিবে, সামাজিক জীবনে ইহা গরাশস্ত। 
ঠিণামে দুর্নীতি-কবপিত হইয়া! নিজের: 
এবং সমাজের উভয়ের অনিষ্ট করে' এজগ্ঠ বিবাহ একটা সুসঙ্গত এবং 
সুপ্রতিষিত গ্রথা। কিন সত্য মত্যই কাহারও নিঃমঙগ লাধুজীবন 
গ্রহণের আগ্রহ আলিয়া থাকিলে তাহাকে উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিয়। 
ওপরে মেই পথে চলিবার উৎসাহ প্রদান কর! উচিত । সৎলোকের! 
বিখাহ না করিলে যেমন পৃথিব। অশৎ শোকের বংশাবলীতে ভরিয়া 
যাইবে, তেমনি আবার ৎলোকেগা সাধু-ন্য।সী না হইলে অকাতরে 
মম।সেব। কারবার যোগ কর্থাদের শ্রম ও ত্/াগের স্ুফণ হইতে সমাল 
বঞ্চিত হইবে। সুতরাং পুত্রের যোগ্যঙ। বুঝিয়৷ পিতামাতাকে কখনও 
কখনও দুঃখ মহিবার জন্ত গ্রপ্তত থাকিতে হইবে। 


অনুমান করি না, 


অনুমন্ধান করিতে হইবে | 
অভিগ্রায় অনুযায়ী পাণিগ্রহণ 


নারীজাতির এঠি আবিখম যাহাকে বিবাহে নিবৃত্ত করিয়।ছে, তাহ।র 
সহিঠ থে মেম়েরই দিবাহ 119, মেই আনুখী হইবে। কেননা, প্বামীর 
মন্দেহবাঘু, পদ্বীকে নিরস্তর অকারণ পরি্থিতির সম্মুখীন করিয়া দিবে। 
নাগী-বিদবধীগা উত্তম সমাজ-গেবকও হন না_এপ্কত সমাজ-সেবকের। 
টব অন্ধাশিল। নারীবিতেষীর অস্তরের খিতবেষ কমাইয়া দিবার 
ঠাহাক্চে খিছুকাল নিজ মনে থাকিবার নুযেগ দিতে হইবে । কাত 


মাতার পুত্রশেক কমাইয়। দেয়, বঞ্চিতের 


নরীবিঘেষও কমাইতে 
পারিবে। বিদেষ ম 


৯২. 


বিংশ খণ্ড 


রুগ্রভা হেতু যাহার। বিবাহে অন্চ্ছিক, ক্ঞাহার। যে একদিন হঠাৎ 
ধিবাহ করিয়। ফেপিবেন লা, তাহা নহে। হঠাৎ বিবাহ করিবে এবং 
একটী নিষ্প'পা বুবতীকে কুৎপিত রোগে শক্রাস্তা করিবে । রি 
ধর বিবাহ সে করিশই না কিন্তু দিপুর তাডনায় হঠাৎ হয়ত কোথাও 
কোনও অলভ্য সুযোগ পাইয়া গিয়া কোনও রমণীর সর্বনাশ করিবে। 
কেননা, রোগ ছড়াইবার দিকে রুগ্ন ব্যক্তির প্রবল আগ্রহ পাকে । 
ফল সমাজের এবং ভবিষ্মদ্বংপীরদের পক্ষে মন্াস্তিক হইয়া থাকে । 
স্ুঙ্রাং এই সকল ক্ষেত্রে দ্বণা, ভয়, কুষ্ঠ, লজ্জা মবকিছু পরিত্যাগ 
করিয়। জোর করিয়া ইহার চুড়ান্ত পর্নীঞ্ষা করান উচিত এখং জবরদস্তি 


করিয়া পুর্ণ আরোগ) পর্যন্ত বিজ্তঃন-সম্মত চিকিতৎন! সুদীর্ঘকাণ 
চালান উচিত। ইতি | 
আশীর্বাদ ক 
স্ব্ূপানল্া 
(৩৫) 
হকি বারাণশী 
১১ই মাঘ, ১৩৭১ 
কশ]াণীয়েযু ৮ 


গ্েহের বাবা__,গ্রাণভর। স্নেহ ও আশিস দানিও। 
কেন তুমি নুতন স্থানে গিয়া দীর্ষা নিবে? দীক্ষা কি মানুষের 
বারবার হয়? ইহা কি জলযোগের ছোলা যে, পছন্দ হইল না, ফেলিয়া 


দিলাম, কাল আবার বাদাম-ভাজা খাইব? বারবার মন্ত্র চাখিবার 
' আবুত্ত মানুষের সাধন-নিষ্টাকে দুক্ধাল করে। 


৯৩ 


ধৃতং গ্রেমা 


তুমি যখন এক গ্থানে দীক্ষিত রহিয়াছ এবং দীক্ষা গ্রাপ্ত সেই মন্ত্র 


দখিয়া, 
সাধনে তোমার অশেষ রুচি রহিয়াছে, তখন কাহারও রকচগু দেখি 


কাহারও অভিমম্পাতের ভয়ে বা কাহারও গ্রণোভনে থাকষ্ট হইয়া 


নুতন আর এক স্থানে দীক্ষা নেওয়া গয়োজন নাই। 
দীক্ষাদাতাদের নির্লজ্জ তারও বণিহারি দেই। দীক্ষাটা একটা রুজী- 


র রান্ত। হওয়াতে এই নির্লজ্জত1 গুরুদেবদের এবং তাহাদের 


রোজগারে 
তোমার যেখানে 


চেলা-চাসুগ্ডাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। 
মন মজিয়াছে, তুমি দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সেইখানেই লাগিয়৷ থাক। 
সাধনে নিয়ন, লগ্র হইয়া থাকাতেই জীবনের সার্থকতা । বারংবার 
মত এবং পথের পরিবর্তনে সাধনে নিঃশেষে নিমগ্র হওয়ার বিদ্র জন্মে । 
একনিষ্াই সাফল্যদাত্রী। অন্ত কোনও দ্রিকেই তাকাইও না। এই 
ব্যাপারে বন্ধুদের অনুরোধ, আত্মীয়দের উপরোধ, ক্যানভাগারদের 
উপদ্রব, গ্রাম অপদেবতাদের ভ্রকুটা সব উপেক্ষা কর। বিবেকের বানাই 
বাণী। অন্ত সকলের উপদেশ চামচিকার চীৎকার মাত্র । ইতি__ 


আনীর্বদক 
অ্বরূপানন্দ 
(৩৬) 
হরি বারাণনী 
১৪ই মাঘ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু ১ 


স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর] ন্েহ ও আশিস নিও । 


৭৪ 


আশ্রমে একটা জলবসন্তের হিড়িক পড়িয়াছে। একভনের পর 
একজন করিয়া শধাশ্রয় লইভেছে। তুদুপরি একটা নিষ্াবান্‌ বর্ম 


বিংশ থও 


ভরত গিয়াছে মাতৃদন্দর্শন দেশে । 
বুঝিতে পার । 


তাং আমার শ্রম ও আনবনর- 
হাজার পত্র ভুপ ঠেপিব, গুণে তত জবাব দিব? 

নিষ্ঠা জিনিষটার অভাব হে জীবনে সে কিছু করিয়া উঠনিতে 
পারিবে না। যে কাজ ধরিয়া, থে ব্রত নিরাভ, তাহার চূড়ান্ত না 
দেখিয়া ফিরিবে না, এই পণ কর। এরই নাম ন্ষ্ঠ। প্রকৃত নিষ্ঠাবান 
ব্যক্তির কদদাচ পরাজয় ঘটে না। লাগিয়া থা৯, কাজ ছাড়ি 
মৃত্যুপণ কিয়া নিজ কাজ চালু রাখ। 

সাংসারিক কশ্দে আধ্যাত্মিক সাধনায়, বোগ-তুপন্তায় সর্কত্র নিষ্ঠার ' 
জয়। কথায় বলে, লগিয়। থাকিলে মাগিরা খায় না। কথাটা 
অতীব সত্য । 

চঞ্চলঙা আপে আত্মবিখাসের অভাব হইতে | আত্মবিশ্বাসের 
অভাব আসে ঈশ্বরে বিশ্বাসের ল্পতা ও অগভীরঞা হইতে । প্রাণপণে 
চোমার ঈশ্বক্বিখালক্ষে এল কর, গভীর কর, ব্যাপক ক্র। এই 
একটা মাত্র সম্পদ্দের বলে তুমি জীবনের সব কৃতিত্ব অর্জন করিবে । 

ঈ্র-বিশ্বাস আর অদৃষ্ট-বিশ্বাস এক কথা নহে। ইঈশর-বিশ্বাস 
জগন্ত আত্মপ্রত/় দেয়, কদৃষ্টবিশ্বান নিজের হীনতা প্রকট করে, 
আত্মাকে দুর্বল করে। আত্ম-প্রত্যযী হও। 

অনেকে বড় কাজে করে হুজুগ, ছোট কালকে করে তুচ্ছ। তুমি 
তোমার জীবন হইতে হুজুগকে দূর কর, এঠিটি ছোট কা আত্ম প্রত্যয় 
লইয়া কর। 

আমার আশীর্বাদ আলাদা করিয়। চাহিতে হয় না। আমার 


আশীর্বাদ শর্বদাই আছে। ইতি_- আনীর্বযাদক 


স্ববূপানচ্দ' 
৯৫ 


ধূতং প্রেম! 


€ ৩৭) 
বারাণমী 
২৩শে মাঘ, ১৩৭১ 


ন্হরি গু 


ককল্যাণীয়েষু 

স্নেহের বাবা_-, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 

ভরত সময় মতই দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কম্পেজের কাজ 
ধরিয়াছে কিন্তু অঞ্জন চলিয়া গেল কালনা, আর উষ্ধারঞন এখনে। 
বিডানায় পড়িয়া। পাচ ছয় দিনের মধে) শ্রীমান্‌ উ্ সুস্থ হইবে আশ! 
করি, গুবু তাহাকে এভাবে ফেলিয়। রাখিয়। রগনা হইতে প্রাণটা 
চাহিতেছে না। বার বার প্রগ্রাম-বদল হইয়াছে, অগ্ধ কোনও প্রকারে 
গন! হইব মনে করিয়াছি। 

এত ব্যস্তত।র মধ্যেও আমি তোমাদের একজনকে ও ক্দাচ ভুলি না, 
তোমাদের গ্রতিজনের ন্ুুখদুঃখের গতি লক্ষ্য রাখিয়া চলি। তোমর। 
জীবনে উন্নগ্ড হ€), মহৎ হও, জগদ্বাসীর নিঠশ্রেয়স সেবায় লাগ ইহ 
নিরন্তর কামনা করি। আর, তোমরা সহজ কর্শোর ফীকে ফাকে 
একটাবার করিয়া ভগবানকে শ্ররণ করিবার অভ্যাসটুকু করিবে না? 


সর্ধ-কর্ধে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত ক্র। সংসারের সহজ কর্পের 
মধ্যেও নিয়ত ইশ্বর-স্মরণ কর। ভীহাকে ভুপি৪ না, তাহার নাম 
ভুলিও না। তাহার অপার গ্রেম, অশীম করুণা, অনন্ত মহিমা 
ভুণিও না! তাহাকে নিয়ত মনে পরিরা। রাখিতে রাখিতে তোঁম।র 
ক্লৌদপক্কময় জীবন জ্যোহিস্ময় হইয়া উঠিবে, কলুষ-ক।লিমা-বঞ্জিত দিব) 
বিভায় তাহ। উদ্ভাসিত হইবে। 


১০/ 
৬ 


বিংশ খণ্ড 


ভোমার মংস্পর্শে আমিয়া সমগ্র জগতের প্রতি 


এ টি প্রাণী দিব্য ভ 
ভাবিত হউক, পরমেশ্ররে অনুরক্ত হউক | ঈঠি_ শি 


আনীর্ব্াাদক 
স্ব্দপানল্দ 


হরি 
বারাণমী 


টু ২৩শে মাঘ, ১৩৭১ 
কপ্যাণায়া 
লেহের ম1_ঃ প্রাণভর] লেহ ও আশিন নিও । 
নেতৃত্বের কোলাহল ন[হ্‌, সেবকত্বের কোলাহল স্থ্টি কর । কে কত 
অধিক মেব। দেশকে ও সমাজকে দিতে পার, তার জন্য উন্মাদিন্ত ২৪। 


জীবন ভগবানের কাছের জন্ত পাইক্লাছ। ভগবানের কাজে ইহার 


ব্যবহার কঠির। ইহ!কে সার্থক কর। 


একটী নিমেষ সময়ও বৃথ। যাইতে দিও না। কাল করিব, পর 
বনে 
করিব বলিয়া কাজ ফেনিয়া রাখিও না। যাহা করিবার আজই কর। 


কাল জীবিত নাও থাকিতে পার। অবগত, আমি অবশীর্ব।দ কার, প্রঠি 
জনে কর্মক্ষম শঙাযু লাভ কর। ইতি_ 


আআবাব্বাদ ক 


স্বূপানন্দ 
৯৭ 


ধৃতং গ্রেয়া 


তত ঝারাণদী 

হরি ২৩শে মাঘ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েষু টি রি 

স্েহের বাবা_-, প্রাণভরা স্নেহ ও কাশি ও) 

ভগবানকে ভালবাস । তাহা হইলেই সংসারের নীচ আকর্ষণ 
কমিয়া যাইবে। 

যদি বল. ভগবানকে দেখি নাই, কি করিয়া ভালবাসিব? বেশ। 
আমাকে ভালবাসিলে আমার চরিত্রবশ তোমাতে 


আমাকে ভালবাস । টু 
ফলে সৎ সঞ্চল্লে লয়ী হইতে পারিবে 


ংক্রামিত হইবে । 
ভালবাসা জগতের এক মুমহতী শক্তি। ইহার বলে কি কাজ না 


করা যায়? তবে, এই ভালবাস। অপাত্রে পড়িণে সব মাটি হইল। 


অমুভধার! বিষ্টার ইড়িতে পড়িলে অমেধ্য হয়। ভালবাপ। কুস্থানে গেশে 


সর্বনাশ হইয়া যাক্স। ইতি আীর্ববাদ ক 
স্বরূপানল্দ 
(৪০) 
হরি ডেহরি-অন্-সোন্‌ 
২৩শে মাঘ, ১৩৭১ 
কল্যাণায়েবু 


নসেহের বাবা, গ্রাণরা স্েহ ও আশিন নিও 1 


জীবনের গ্রত্যেকটা কর্ম ভগবদাখ্রিত হইয়া করিব, ভগবানের নামে 
করিব, ভগবানের প্রীতি সাধনার্থ করিব, ভগবানের প্রতি আমার 


৯৮ 


বিংশ এ 


অন্তরের ভক্তি যাহাতে অনিবার কেবল বাড়িতেই থাকে, গাহার 
উদ্দেশ্রে করিব,_এই ভাব নিয়া চলিতে থাক । ভাব প্রগাঢ় হইলেই 
কর্মে তাহা রূপ নিবে। ভাবের নিবিডত। ও গভীরতা ব্যতীত করে 


তাহার প্রতিফলন হয় না। এই জন্যই ভাবশুন্ধির প্রয়োন লকণের 
আগে। |] 


নেক সময়ে সদ্বাক্য সদ্‌ভাবনার উদ্রেক করে, কখনে। কখনো 
সদ্‌ভাবনার গভীরতা সধগরিত করে। এই কাএণে সদ্বাক্য কুণীন 
বন্ত। তাহাকে অনাদর করিতে নাই। কিন্তু কেবল কথ! কহিয়। 
যাওয়ারও একটা রোগ আছে। এই রোগ বাহাদিগকে ধরে, ভাহার। 
দাত পড়িয়া গেলেও কথ। কহিবে, মাড়ি পচিয়! গেলেও কথা কহিবে, 
জিহ্বা খসি়া গেলেও কথ কহিবে। ইহাদের কথার আর ডি 
নাই, ছেদ নাই, শ্ষে নাই। ইহারা সাধকের শত্রু, ক্র কন্পুনাশ। 
আপদ এবং জাপকের ধ্যানভঙ্গকারী যক্তনাশ। রাক্ষম। ইহাদিগকে 
শশব্যন্তে প্রণাম করিয়। দূর হইতেই বর্জন করিবে । চঙ্ষুলজ্ভায় বা 
খাতিরে পড়িয়া ইহাদের বকবক্ানি শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই ) 


কর্ম ভাড়া জীবের চলিতে পারে ন| এবং গ্রতিট কর্ম ভগবছুদোত্যেই 
করিতে হইবে । এই দুইটা সত] স্বীকার করিয়া লঈবে। এই 
স্বীক!রের মধ্যে যেন কুঠা বা দ্বিধা না থাকে । 


অন্পীতের অ.চাধ্যপাদেরা শনেকে কম্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। 
বুগ। দেন নাই । মেই ঘুগ সর্কাকর্্ম বজ্জন করিদ্জা চপিবার উপযোগী 
ছিগ | "আর, কাম্য কণ্ম চিরঞ্চালই নিশ্য নৃন্তন আসক্তির সৃষ্টি 
করিয়া থাকে । আসক্তিই বন্ধন, জীবনুক্তি্ মানুষের লক্ষয। বন্ধনের 


৯৯ 


ধৃতং গ্রেস্া 


সন্তাবনাকে দুরে রাখ গ্রান্ঞে।চিত। তাই তাহার! অকাতরে কর্মবর্জনের 
উপদেশ দান করিয়াছিলেন । তাহারা তখন এই উপদেশের বার 
যুগোপযোগী ভাবে জীবহিতই সম্পাদন করিয়াছেন । 


আজিকার যুগ একেবারেই আলাদা । এ যুগে স্বেচ্ছাদনড দান কমিয়া 
গিয়াছে । মঠ, আশ্রম, প্রতিষ্টান চালাইবার জহ) কশ্মের নিন্দক 
মহাত্মদ্িগকেও লোকের ছুয়ারে দুয়ারে গিয়। খেশামুদির জাল ছড়াইয়। 
ফানের ইলিশ-মত্ভ্ নৌকায় তুপিতে হইতেছে। অর্থাৎ মঠ, আশ্রম, 
এতিষ্টান আদি চালাইবার টাকা সংগ্রহ করার বিগ্তাও চৌবটি 
কলার স্ায় একটা অতীব জটিগ কলাবিগ্ভায় পরিণত হইয়াছে। 
এ বুগে ধিনি বেনী আার-্থরে কর্মবর্জজনের উপদেশ দিবেন, তাহাকেই 
তার মঠ চালাইবার ভন্ত ধন-সংগ্রহ-কলার বেণী করিয়া কৌশল অবল্ঘন 
করিতে হ্তেছে, শর্থসংগ্রহ-বিদ্ঞার অধিকাধিক আনুণীলন করিতে 
হইতেছে । ইহ19 চমৎকারিত্বপূর্ণ একটা কর্ম, যাহা একমাত্র সুপিপুণ 
করবুগলেই শোভা পায়। অথবা ঠহা রাজাছুরীয়ক, ইহ! সামান্) বক্তির 
বআআগুলে পরাইলে মানায় না। নুরাং ক'মব্জনের নীতিকথ। একান্তই 
বেঘোরে পড়িল এবং মাঠে মারা গেল। 


তোমর। কর্মবরনের গুণপ্রশংম। শুনিয়া লঙ্ষাতুষ্ট হইও না । এতিটি 
ক্দুকে ইঈশ্বর-সাপনের প্রত্যক্ষ বা গৌণ নহাতক করিয়া ল৪। কাজ 
কর ইঈগ্ররের নামে, কাজ কর উথ্বরের জন, কাজ কর উত্বরের শক্তিতে । 
পরমগুভুর আনগত সেবক জানিচা তাহার কর্মে নছেকে নিয়ত 
নিয়োজিত রাখ । 

পান্ডাত্য পও্িতেরা ভাগভীয় শাস্ত্র পড়িয়াছেন এবং আজগুবি মতা- 


১০০. 


বিংশ খণ্ড 


মত প্রফাণ করিয়াছেন। তাহার! অনেকেই বলিয়াছেন, ভারতীমদের 
ভিন একমাত্র লক্ষাই হইন্খেছে ভগবদ্ভক্তি, এই মার্গাধ্ল্বীরা 
ককে আগাদা করিয়। সম্মাপ দেন না, ঈশ্বরের প্রীহি- 
সাপের জন্ত বা ঈশ্বরে প্রীতি-সঞ্লননের জনই যতটুকু কর্সু, 
ভাঠা করণীয়। তাহাদের মতে এই ভাবে ভারতী জীবন 
হইতে নীতিভ্ঞানকে বিসঙ্ন দেওয়া হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশে 
যেমন করিয়া “এিকৃদ্‌” বা নীতি-শান্ত্র বলিন্। একটা শান্ত গঙ্গাইয়াছে, 
ভারতবর্ষের সেই বালাই নাই। এই সকল পণ্ডিন্তেরা বেমালুম ভুলিয়া 
গিয়াছেন যে, ভারতীয় জীবনে সাধন-মার্গ মাত্েরঈ সণ ভিতি সত্য 


ভিন্তি। ভারস্ঠার ধর্ম্মোপদেষ্টারা ব্রহ্গচধ্যহীনকে, চৌধ্যবুহিধানীকে, 
অসত্যাচারীকে কোনও প্রকারের পশ্রলাপনারই যোগ বলিয়া আনে 
করেন নাই । পাশ্চাত্য দেশে একজন মনীবী ব্যক্তি প্রকাণ্ত রাজপথে 
ভ্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে অপর প্রততিদ্ন্বীর সহিত অন্ত করিয়াও 
ঘরে শ্যাসিয়। দিব্যি দর্শনশান্ত্র রচনা করিতে এবং ষশস্থা হইতে পারেন। 
ভারতে তাহা সম্মানিত অবস্থ। নহে । শ্রাত্যেক ধন্দুশন্ত্রকাকে নিজ্গ 
নিঙ্গ বুগের উপযোগী ভাবে এই সকল নীচ লালসার উদ্ধে যাইবার 
চেষ্টা কগিতে হইয়াছে। সকল নীঠি্ঞান্র শেষ্উ অনুমান প্রাতিটি 
গুরুখৃহবাশী ব্যক্তির জীবনের উপরে সন্তা, অস্তে এবং ব্রহ্মধ্োর এমন 
ভাবে ছাপ মারিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে যে, আলাদ। কারঘা নীনিশান্ত্র 
বা “এধিক্ম্” রচনার ইহাদের প্রয়োজন হয় নাই। এই স্রল 
কথাটি বুঝিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ভারতীঘ শীন্িজ্ঞানের 
উপরে অন্ঠায় কষাঘাত করিয়াছেন। তাহাতে তোমাদের বিচগিত 
হইবার কোনও কারণ নাই। 


১৩১ 


ধুতং প্রেম্না 


এমন কি কর্পজীবনেও ভই একটী দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিবার মত। 


মোহনদাস করমচাদ গান্ধী বদ সভ্য এবং ব্র্চর্থ/কে জীবনের প্রায় 
শেষ দিকে আসিয়া চূড়ান্তরূপে নিজের জীবনে ভিত্তিমৎ্ করিবার চেষ্টা 
ন1 করিন্ডেন, তাহা হইলে তাহার মতবাদকে লোকে শু মহবাদেরই 
মূল্য দিত, ইহার অধিক সম্মান তাহার মতবাদের যাহা হঠয়াছে, তাহ। 
কদাণি লভায হইত না। এই সম্মান তাহার সত্য, অস্তেয, ব্রহ্মচধ্যাদি 
নীনিজ্ঞানের মুলীভূত সত্যের গ্রতি। 


ভারতে গুরুর উপদেশ পাওয়া মাত্র শিষ্য আজিও সভ্য, অস্তেয় ও 
র্্ধের উপদেশ পাইয়। থাকে। 

ভান্তিক সাধকদের দ্বারা ইচ্ছাকৃষ্ভাবে এবং সমাজ গ্রচণিত 
সদাচারের বিরুদ্ধে স্পর্মাসহকারে অসামাঙ্িক ও আগ্রশংগনীয় কতক গুলি 
কার্ধা পর্বের নামে কর। হ্য়াছে বা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রি 
সারছ্ডের সহত্রজন নরনারীর মধ্যে দু একছনের৪ সমর্থন আছে 
কিনা সনেহ। তান্্িকদের দোহাই দিয়। ভক্তিশার্গীদিগকে নীতি- 
বোধ-হীন বলিয়া গরণ করা অবুক্তিবুন্ত কাধ্য। 

সদানন্দ বেদান্তণারে জ্গীবনুক্ত পুরুষ সম্পর্কে উক্তি করিয়াছেন যে, 
ভিনি যেকোনও ক'জ করুন, গাঁগাতে ভাহার দোষ হয়না। ইহা 
জীবনুক্ত অবস্থ'র বর্ণনা মাত্র, ইঠ1 দ্বারা জীবনুক্ত পুরুষকে নৈতিক; 
নিন্দনীয়, সমাগ্বিরোধী পাপকা্) করিতে গ্ররোচণা গ্রদাণ করা 
হয় নাই । বিনি জীবনুক্ত, তাহার পাপ নাই, পুণ্য৪ না, তিনি 
পাপ-পুণ্য-বোধের অতীত এক অনির্বচনীয় জগতে শবস্থান টি 
ছেন। এই কথার ভাৎ্পধ্যকে বিকৃত করিয়া সদানন্দের ঘাড়ে নীতি- 
বোদ-হঞ্জিত হওয়ার দোষ চাপান সঙ্গত হয় না। 

১০২ 


ইহার তাৎপর্য) এই নহে যে, িতএব সৎকর্পা করিও না, 
নীতিজ্ঞান-বজ্জিত হইয়া চল 1৮ বৈদাস্তিক অধৈভভ্ঞান অঞ্জন করিতে. 
হইলেও ব্রহচরধযই পাপন করিতে হয়। ব্র্ষচর্। সঞ্প নৈতিক 
শাস্ত্রের মূল করা। ক্রঙ্গচর্য এই দেশের গ্রত্ট্যেকটী ক্গীবনে কি 
করি! অনুবপিত হইতে পাপে, তাহাই চিল খ্রাচীন 
আ.চার্যদের চেষ্টা, ধ্যান ও আভগ্রায়। এই হই আলাদা করিয়া 
“এখিকৃস্‌্” নামক শান্তর রচনার কোনও প্রয়োজন পড়ে নাই। 
পাশ্চাতযদের জীবনে ব্রক্মচধ্যকে জীবনের এথম আশ্রম বলিরা কদাচ 
স্বীকার করা হয় নাই, এই জনই অনেকে নিজেরা র্নাতিপুর্ণ জীবন 
বাপন করিয়া “এধিকৃদ্ নামক শাস্ত্রে চচ্চায় বথেষ্ট বাহাদ্রী 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞান যেখানে আলোচনারই বস্তু, 
উপলব্ধির বস্ত্র নহে, বা নিজ জীবনে গ্রঠিফপনের বস্ত নতেঃ নেখানে 


জ্ঞানকে একটা এবস্ট্রাকৃট শান্ত্ররপে গড়িয়া তোলার পৃপক আহ 
অস্বাভাবিক নহে। 


তোমর। পাশ্চাঙ্যদের অন্ধ মন্তব্যে বিভ্রান্ত হই না। 


মানুষ, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বাবহার করিয়া যখন কোন৪ সং 
বি 
বৰ 


আলৎ কাধ্যে নিজ কর্তব; অবধারণ করে, তখন ঘাহা নীহিশান্ত 
এপিক্সের আলোচনার অঙ্গীভূত বা এখততিয়ার-ভুক্ত হয়। কিন্ত 
মাহুষ যখন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বা গুরূপদেশ অনুযায়ী নিজ গৃহে 
খাকিয়াই সদমতকার্যের বিচার করিয়া লইয়া অসৎ আচরণকে জীবনই 


১৮৩ 


ধতং গ্রে 
হইতে ' নির্বাসিত করিয়া জীবনকে সদ্ভাবময়. করিবার অনুপ্বীলন 
চাশাইতে থাকে, তখন তাহার নিজ দেশে “এধিকৃস্ত নামে: দর্শন 
শাস্ত্রের আলাদ। একট! শাখা তৈরী হয় নাই, বণিয়াই কি. পাশ্চাত্যদের 
অপেক্ষা সে হেয় হইবে? ঠোমর| শ্বেহাজ্জ সমালোচকদের কথাবার্তা 
শুনিয়। শিজেদের সদ।চার ও সংগ্রথাগুলির এতি অনাদরশীল হইও না। 
ঈশবরাশ্রিত হইয়া ক্ষ করিলে কর্দের আলাদা কৌলীন্ঠ থাকে না, 
অতএব সেই সকল কর্ম্মকে “এখিক্স্‌্” নামক শাস্ত্রের অনীভূত কর! 
বায় না, এই মিথ্য। বুক্কির পশ্চান্ধাবন তোমরা করিও না। পা্চানছ) 
মনীষা আমাদিগকে অনেক গাালেয়া দেখাইয়াছে। এস, এবার আমর! 
ঘরের পানে তাকাই। 
হিংসার কথাটা আমি ইচ্ছা করিয়াই তুনিলাম না। বিগত ত্রিশ 
চল্লিশ বৎসরে এই শব্দটার এত বিচিত্র এবং অনুচিত ব্যবহার হইয়াছে 
যে, কিছুকাল আমাদের আলাপ-আলোচনা হইতে এই শব্দটাকে 
দূরেই রাখা সঙ্গত জ্ঞান করি | ইতি__ 


আশীর্ব্বাদক 
স্বসপালন্দ 


(৪১) 
হরিসু গয়া 
২৪শে মাঘ, ১৩৭১ 
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গ্লেহের বাধা, গ্রাণভরা সহ ও আশিম জানিও। 
', তোমর] গ্রতিজনে ইতিহাস রচনা করিতেছ, কিন্তু তাহা তোমরা 
জ।ন না.। : বড় ঝড় নামী, লোকের আহার, নিজ্জা, বিশ্রাম, আলাগ, 
৯০৪ 


শহায়তায় বাহারা আাধারণ হইয়। উঠিতেডেন 
দেশ, জাতি বা জগন্ডের ইতিহাস নতে | তি, আমি, রাম? শ্যামা, বদ, 
মধু প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কি ভাবি, কি বলি, কি করি, চ্াহাই নিন 
জাতি বা জগংতর প্রকু্ ইঠিহাস। আমরা বক্তিগ্ ভাবে প্রানি, 
জনে ক্ষুদ্র তিক্ুদ্র তূচ্ছ।তিতুচ্ছ মেবা সমাজকে বে দিয়া বাইতেছি, তাহাই 
সম্সিণিত ভাবে বিশস্তর মৃন্তি ধারণ করিয়! ভাবা জগতের অধিবানী 
দিগকে ভাকিরা বলিবে,_-“এই দেখ, আমি এই দেশের ইতিহান ।» 
সংবান্পত্রের মালকদিগকে কৌশল-বিশেষে বশ করিয়া যাহারা 
নিজেদের বভ্ৃতাগুণি বড় বড় ইরফে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিল, 
তাহাগ। শহে, তুমি, আমি, বগ, মধু, হারাণ, পরাণ আদি কমতি তুচ্ছ 
মানুষেরা নিফাম চিত্তে বদি তিলমম কষুত্র কিছু কিছু সেবা জগতের উদ্দেপ্তে 
জগৎপতির উদ্দেশ্তে করিয়। যাইতে থাকি, তবে আমরাই হইব ভাবী 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জনক। 


তাহাদের জ্ীবনীই 


এস আমরা এরতিজনে নবীন স্থির উন্মাদনায় মাতি। এস আমর! 
নিজেদের তুচ্ছতা ভুলিয়! যার যেটুকু আছে, বিশ্বজনের সেবার জন্য 
উত্মর্স করি। এএম, বিশ্বাস করি, উৎসর্গ জীবন, স্থার্থপরতাই মৃত! 
ইতি_- 


আণধীর্বাদক 
ত্বরূপীনন্দ 


সত 


ধৃতং গ্ররেয়া 
(৪২) 


গয়া 


রগ 
র্‌ ২৪শে মাঘ, ১৩৭১ 


কল]াণীয়েযু ৮ 
স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর। প্লেহ ও আশিগ নিও । 


কাল শোননদী পার হইলাম হিন্দস্থ।ন টাল কন্স্ট্র'কশান কোম্পানীর 
তৈরী সাময়িক পারাপার-পথের উপর দিয়া। ইঞ্জিনীয়ার রাও এবং 
আশ্ততোষ ্টাচাধোর সৌগন্ঠে ইঠা সম্ভব হইণ। ভক্তিমতী ভট্টর।চার্যা- 
'প়্ী যে আঠিথ্য দিয়াছেন, তাহা তুলনারহিঠ। 


গয়া জেলায় পড়িয়া কয়েক মাইল যাইেই টায়ায় ফাটিল। গাড়ী 
কিনিয়। অপরিচিত ডইভার পিয়োগিত করিয়াছিপাম। সে কোন্‌ 
একদিন মাত্র অর্ধ ঘণ্টার স্তযোগ পাইয়া ছুষ্টটা নুন টায়ার কলিকাতার 
চোরা-বাজারে পাচার করিয়াছিল। হৃতভাগাকে বরখাস্ত করিবার 
অনেক পরে ইহা ধরা পড়ে। এখন ভক্তিমান্‌ সৎ ড্রাইভার পাইয়াচি, 
কিন্ত আগের বদল কর! খারাপ টায়ার পথে পথে আমাদিগকে তিরস্কার 
করিয়া সময় ন্ট করিতেছে । আজ একটা নুষ্ঠন টায়ার কিনিব। 


গয়া এক বিখ্যাত তীর্থস্থান | ধর্ষের স্থান । এ জহই এখানে 

আবার অধর্মও দারুণ। আসিয়াই এক বিকট ব্যাপারের বিবরণ 

শুনিলাম। কে নাক এক সন্ব্রাঙ্গণ বিশুদ্ধ ঘতের নিরামিষ আহারের 

হোটেল বহুবর্ষ হয় খুলিয়া্ছেন। সম্প্রতি তাঠার হোটেলের এক 

প্রকোষ্ঠে দুইটা কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা অসংখ) পচাগলা এবং 
১০৬ 


বিংশ খণ্ড 


ছুই একটা হাল সৃভদেছে বোঝাই ॥ উপরে সুর পচে বসান দিষ্যি 
শিবমুত্তি। টাকা ওয়ালা খরিদ্দার আমিলে এই হোটেল হতে আর 
কদাচ গৃহে ফিরিয়া! যায় নাই, শিবঠাকুরের পায়ের তলায় খণ্ডিত 
বিথশ্ডিত অবস্থায় পুর্বগামী মৃতদের দেহাপিলগন করিয়াছে। 


কেমন, চমৎকার কাহিনী নয়? কাশিতে এরূপ আহছ। এখনো 


সেখানে এমন কুয়া আছে, যেখানে কীট! ফেপিলে মানুষের শস্থিকহ্াল 
উপরে উঠিয়া আসিবে । 


ধর্মস্থানে এমন সৎকাঁধ্য হইবে, তবে না এগুপি তীর্থ-সমূহের রাজ! 
বলিয়া পুঙ্গা পাইবে ! 


গুরুদেবদের সম্পর্কেও তাহাই । অগ্য এখনি দীক্ষার ঘরে প্রবেশ 
করিব। শুনিলাম, একজন মহিল। তাহার গুরুদেবের আচার-বাবারে 
বিরক্ত হইগা তাহার সঠিতত সকল সম্বন্ধ চিরতরে তুলিয়া িতে চান। 
মি বলিয়াছি,ই', কদাচারী গুরুকে নিমেষে ত্যাগ করাযায়। 
কোনো ভয় নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় দিব। 


সামি আশ্রয় দিব কি আমার নিজের কে।ন৪ শক্তিতে? যার 
শীতে আমি গুরু, একমাত্র তারই শক্তিতে । এসভাই দুরাচারী 
গুরুট্টেবেরা আমাকে ভয় পাইয়া থাকেন। এই জন্যই আমাকে বারংবার 
বিষপ্রয়েগে হত]ার ও ষড়যন্ত্র তাহার। করিয়াছেন। ইঈপ্বর রক্ষা-কর্তা, 
তিনি রাখিলে কে মারিবে? 


কদাচার, অনাচার, অপচার, বাভিচার, সমাজের কলান-বোধের 
বিরোধী, নারীর সতীত্ব-বোধের অপলঃপকারক সকল মত ও পথ এই 
১০৭ 


ধু্তং প্রেম 


দেশ হইতে নির্বাসিত হউক | প্রত্যেকটা মানুষের মনে নীঠি-কোধ 
আমাদের জাগ।ইতে. হইবে। গুরু ভগবান্‌, অতএব ঠিনি দেহকে ভোগ 
করিলে সতীর সীত্ব যায় না, এই চ্দাতীয় মিথা। ধারণাকে দেশ হইতে 
দুর করির। দিতে হইবে । গুরু যদি ভগবান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
ভগবান রূপে পুজিত হইবার যোগ্য সদ্গুণাবণি তাহার মধ্যে থাক] চাই। 
ধিনি কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হইবেন, যিনি নিজের স্বার্থসাধনের জন্ত 
অপরের আনিষ্ট করিতে লঙ্জাবোধ করিবেন না, যিশি নিজের মান- 
সম্মান বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে নরঠত্যা পর্যন্ত করিতে 
কুন্িত হবেন না, কিসের তিনি ভগবান? ভগবানের প্রাপ্য পুজা 
কেন হিনি সুকৌশলে অপহরণ করিবেন? তাহাকে তাহার অতুযুন্নত 
গুরুর আমন হইতে কাণে ধরিয়া নামাইয়া না আনিতে পার, বেশ, 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে দেখ। ইহাতে পাপ 


নাই। 


দীক্ষাদান-কাধ্য সারিয়া এখনি রাজগীর যাইব, সন্ধ্যার পৌছিব 


পাটনা। কাল পুপুনকী আশ্রম । ইতি__ 
আশীর্ব্বাদক 
স্বরূপাঁনন্দ 
৪৩) 
হরি পাটনা 


২৫শে মাঘ, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু 2 


স্নেহের বাধা__, প্রাণভর| ন্সেহ ও আশ্িন জানিও | 


সর্বশক্তি লইয়৷ তোমরা আত্মার উদ্ধারে আর জগদ্রদ্ধারে লাগিয়া 
১০৮ 


_আত্মোদ্ধারে জগছুদ্ধার, জগদ্রদ্ধারে আত্মোদ্ধার। 
অন্থটীর সাধন কারব, একটীর আনুকুলো অপরটাতে পিদ্ধি অর্জন 


বিংশ খওড 


যাও। জগদ্ধার তার কাজ নহে, আত্মার উদ্ধার যেকরে নাই । আত্মার 
উদ্ধার তাহার ল্য নঠেঃ জগছুদ্ধার যাহার ব্রত নহে। আত্মর 
উদ্ধার আর জগদ্ধার এই দ্ুইটী জিনিষ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধে সম্পর্কা্বিত । ইহাকে অঙ্ার্গি-সম্বন্ধও বলিতে পার। 

বিশ্বা রাখিতে হইবে যে, আত্মার উদ্ধার আমাদের সাধা, জগতুদ্ধার 
আমাদের ব্রত । সমগ্র ধরিত্রীকে পাপমুক্ত শুদ্ধমুত্তি করিবার জন্ত সর্বাগ্রে 
আমাদের নিজন্ব শুদ্ধত। নিজন্ব অপাপ-বিদ্ধতা সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । 
একটীর শহায়তায় 
করিব। বিশ্বাস রাখিতে হইবে, ইহ। আমাদের অলস কল্পন। বা বৃথ। 
জল্পনা নহে। ইহাকে আমর। নিজেদের জীবনোৎসর্গ দিয়া সত্যে পরিণত 
করিব। সহজ টন জল্পনা অপেক্ষা এক রতি সংসিদ্ধির মূল্য কোটিগুণ 


_বেশী। 


ভগবানে তোমার বিশ্বাস নাই? নাহ বাথাকিল! 
বিগ্াস কর। ভগবানকে যে বিশ্ব করিতে পারে না, নিজেকে 
তাহ|র বিশ্বাগ কণ্িতে হইবে। এই বিশ্বাসের শক্তিতে সে জগতের 
নৃতন ইতিহাস লিখিবে। ভগবানে যাহ।র বিশ্বাস আছে, তাহার কাজ 
মহজত্ুর | ভগববিখ্বা তাহাকে আত্মবিশ্বাম দেয়) সেই আগ্রবি্বাস 
ক্দাচ শ্লান হয় না, ভরিঃমান হয় না, ছুূর্ধল হয় না। ভগবানে যার 
বিখাস নাই, তাহাকে নিজ আল্মবিশ্বাম অটুট রাখিবার জন্য আবার 
আলাদ। করিয়া সফল্লের স।ধন করিতে হয় । হউক, হবু তাহাদের আমি 
নিশ্রয়োজনীয় আবর্জনা মনে করি না। ভগবানে তোমার বিশ্বান নাই 
তনাই। আমি তোম!কেও বিশ্বগনের কুশলকর্ম্মে লাগাইব | 


নিজেকে তুমি 


১০৯ 


ধৃতং গ্রেমা 


একার ভন্য বিয়া থাকা মরিয়া থাকার সামিল'। ভগবানকে মানো 
আর না মানো, সকলের ছ্ তুমি বাচিবার চেষ্টা কর। একার স্থখের 
জন্ত নহে, বিএজনের সকণের শখের জন্ত তুমি জীবন-ধারণ কর। 
তোমার তেজ, বল, পৌরুষ, অধাবসায় সব-প্ছি এই একটা উদ্দোশ্তে 
যুক্ত হউক, এই একটা উদ্দেগ্ত সাধনে নিয়োজি্ থাকুক | একার 
জন্ত ঝাচিয়া অন্তরে কোথায় সুখ? একার জন্য ঝাচিয়া চিত্তে কোথায় 
তৃপ্তি? মবার জন্ত বাচিব, সবার জন্ত বাড়িব, সবার জন্ত তিলে ঠিলে 
ক্য়-গ্রাপ্ত হইব, সবার ৪ নিঃখ্বাস প্রশাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিব, 
মবার জন্ত প্রাণবাযুর যাতায়াত চিরতরে রুদ্ধ করিব । ষোগ-যাগ-গপস্তা, 
ধান-জপ-সাধনা, শ্পণ-মনন-নিদিধ্যানন, স্ব।ধ্যার-কীর্ভন-প্রচারণা সব- 
কিছু এই একটা উদ্দসা-মূলেই চলিবে । তথেই জীবনধারণ সার্থক । 

বাটিয়। থাকা একটা দায় নহে, ইহা একটা শিল্প। শিল্পীর কুশপিঠা 
লা ব/চিতে হইবে । আমার বঝীচিবার ভঙ্গীতে যে কবির কবি, 
ভাস্করের ভাস্বর্যা, চিত্রকরের মোহন তুলিকার বর্ণাঢা স্পর্শ থাকিয়া যায়। 
বাচিব হিচিত্র ভাবে, যেন আমার গতিপথের চর৭-চিহ্ছে : স্থুষমাঞ্চি হ 
পুরাণ-কাহিনী ফুটিযা ওঠে । 

জীবনের তোমর। অধগর্ণের দল পুষ্ট করিও না। জীবনের তোমর। 
শিল্পী হও। প্রতিপদবিক্ষেপে বাঢকরের মোহনদণ্ডের স্পর্শ রাখিয়া 
যাউক ছোাদের পদা্ুপির চিহ্বগুলি | মানুষের] দেখিয়া বাক্‌ হউক, 
পর্বাগ্রজেরা৷ কেমন করিয়া হাটিত, কেমন করিয়া দীড়াইতত, কেমন করিয়া 
বপিত, কেমন করিয়। করিঠ শয়ন। তোগাদের অষ্ট গছরের. জীবন- 
কীত্তি যেন শিলশিপিে ক্ষোদিত হইয়া সকলের পরম বিশ্ময় উদ্রিক্ত 
করিয়া কৌতূহলের মামগ্রী হইয়া অনন্তকাল বিছ্যমান রহে। ইতি 


আনীবর্বাদক 
ত্ববূপানন্। 


বিংশ খণ্ড 
(৪৪) 
মিঃ পাটনা 
২৫শে মাঘ, ১৩৭১ 
কলাণীয়েযু 
নেহের বাবা__, গ্রাণভর] স্নেহ ও আশিস দানিও। 
- এ বুগের বাণী গতি, শ্রথতা নহে। মোটর পাইলে ক্হে গরুর- 
গাড়ীতে চাপিবে না, বিমান পাইলে কেহ ট্রেণে উঠিয়া বপিবে না.__ 
ইহাই এই যুগের রীঠি। বিমানের গভিতেও নহে, স্পউনিকের গঠিতে 


এখন চলিবার চেষ্ট]। 


মেই যুগে তোমরা সাধন-ভঙনে৪ গতিশীল হও। এক মিনিটে এক 
যুগের কা করিতে হইবে, এই জিদ লইয়া ভগবৎ-সাধনে লাগ। 
সাধক কবি মনোমোহন দত্ত গাহিয়াছিলেন,__-এক ডাকে কুরায়ে দে মা 
জন্মাভরা ডাকাডাকি । তোমরাও একটা নিমেষে এক শতাব্দীর সিদ্ধি 
করায়ত্ত কর। 
উত্সাহ এবং অধ্যবসায়, স্থিরঞক্ষ্য এবং ক্রতধাবন, ইহ। তোমাদের 
বিশেষত্ব হউক। অষ্টগ্রহরের সাধন-নির্ঝাস তোমরা একটী শুভক্ষণের 
মধ্যে আয়তীকৃত কর । চেষ্টা করিতে করিতে সে স্থকৌশল তোমাদের 
হাতের যুঠার মধ্যে আনিয়া যাইবে। প্রয়ো্গন শুধু এইটুকু যে, নিমেষ- 
মাত্র মমর়ও তোমরা বৃথা নষ্ট হইতে দিবে না। এতিটা মুহূর্তে শ্বাসের 
জমিহে ভগবানের ন।মের বীর্গ ঝুনিয়া যাইতে থাক। ইতি_ 
আশীর্ব!দক 
স্বব্বপানন্দ 


১১১ 


ধৃতং গ্রে্সা 
(৪৫ ) 
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী 


রিও 
২৬শে মাঘ, ১৩৭১ 


কগ্যাণীয়েযু £ 
স্নেহের বাবা 
কাল রাত্রি সাড়ে দশটায় পুণুন্কী পৌছিয়াছি। অদ) বরণ 
দেবতাকে বীধিবার জন্ত আর একটা নুষ্চন শৃঙ্খল রচনায় মন দিলাম। 
কাজ লামান্ত হইয়াছে, মাত্র ই বস্তা সিমেন্ট খরচ হইল। চিহুটুক 


, গ্রাণভরা সেহ ও আশিস জানিও। 


'দিয়া রাখিলাম | 

মগপকুটার হইতে প্রায় অদ্ধীমাইল দূরে আর একটা রস্তর-কঙ্করময় 
রুক্ষ মরুভূমি। কাজ শেষ করিব দশ বৎসরে । আজ শুধু গারন্ুটুকু 
হইল। সৎকাজের প্রারগুটাই বড় কথা। আজ করি, কাল কার 
করিয়া ক কাজ আমরা ক জনে সারা জীবনে আর ধরিতঠেই গারি 
না। ভবিষ্যতের হাঞ্চে ন রাখিয়। গ্রত/ক্ষ বর্তমানেই সব কাজ সুরু 
করা ভাল। 

পরিকল্পনা যদি এমন হয়, যাহার ভিতরে আরদ্ধ ও অনারব্ধ মবগুলি 
গ্রকন্পের যথাযোগ্য স্থান সুনির্ধারিত হইয়াই রহিয়াছে, ভাহা হইলে 
একটা লোক এক সঙ্গে লপ অল্প করিয়া দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা] 
কাজও পরিতে পারে। শ্ার, পরিকল্পনা যদি ক্রটিহীন না হয়, হাহ। 
হইলে একটার অধিক দুইটা কাজে হস্তক্ষেপ করিছ্তে গেলে অনেক 
আময়ে কাজ বান্চাল হইয়া যায়। 

আমার কর্ম ভাবের আশ্রয়ে চশিতেছে। সমাজের সর্বস্তরে 


১১২ 


বিংশ খও 


উচ্চ|নুভৃতির রস।স্বাদনকে সগ্াপ্য করিতে হইবে। ইহার রে 
শিক্ষার প্রসার | জগতের প্রত্যেঞ্টী সমাজে পরা্ে চারা? 
.প্রেরণাকে জাগাইয়া দিতে হইবে । ইহারই নাম সভ/ভার প্রঘার। শিক্ষা 
ও গভ)তা মঈয্যলমাজের ভিন্তি বা গ্রাণ। যে সমান্গ শিক্ষা এবং স্যতা 
মা খত গভীয় তৌরগায় উত্ু্, সে সমাজ তত উন্নত | সহ প্রকারের 
কর্তবোর দায়িত্বকে একটা হুনিদ্দি্ট পরিকল্পনার অস্ীভূত করিয়া লয় 
কাছ করিতে পারিলে ব্যক্তি ঝ সমাজের অদ্য ঘটে দ্র র | 

এই কথাগুলি ম্মরণ রাখিয়া তোমার কর্খুকে ধ্যানের আবেশে 
মর্ডিত করি লও, তোমার খ/নকে ওভ্যক্ষ কণ্ঠের সাহচ) দাও। 
ধ]ান ও কন কর্ম ও ধ্যান একটার আর একটা অনুপূরক হউক | 
কর্থ কগিবে ত যোগীর কর্ম কর, অযোগীর কর্পা নহে । যোগ করিবে ৬ 
ক্ধীর যোগ কর, অকর্মীর বা অপকস্থীর যোগ নহে। 


গরমেশ্বরে নিত্যযে!গথুক্ত থাকিয়া জগন্ডের গুত্িটি পরিবর্তনশীল 
পরিস্থিতির অনুযায়ী অপরিবর্তনীয় নিষ্টায় কাজ করিয়া যাও। কর্ম 


বন্ধনের হেতু না হইয়া জীংনুক্তির সোপান হউক । ইঠি__ 


আশীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৪৬) 
হরিও ূর্গীপুব 
চলা ফান্তন ১৩৭১ 
কলা ণীয়েষু 8 


মেহের ঝাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিম নিও । 
সংখ]াবল বপ নহে, মংঘবল চাই । অর্থাং তোমরা সংখ্যায় বেশী, 


৯১৩ 


ধৃক্চং প্রেরা 


ইহার উপরে ভরসা! করিবার কিছুই নাই। “তোমরা সকলে একমত 


হইয়া একসঙ্গে একট সময়ে একই কাঙ্গে যাহাতে হাত দিতে পার, 


হার অগ্তীলন চাই, ইহার প্রমাণ চাই, ইহার নিশ্ঠঘতা চাই। সংখযা- 
দু লোকের1৪ সংঘবলে কত কুকাধা- 
মহত্কর্ম্মে সংঘবলের অনুশীলন করিয়া 


বল বল নহে, সংঘবলই বল। 
সাধন করিতেছে। ততামর! 
বিফলকাম হইবে? এই মানসিক দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। 


অপরের! তোমাকে ছোট জান বশিয়া ঘুণ। করে, তোমার মনে 
কট ঠয়। তোমার চেয়ে যাহারা ছোট, তুমি আবার তাহাদিগের প্রি 
বিরূপ ও অশুদ্ধ মনোভাব পোষণ কর কি করিয়া? সংঘবল-বৃদ্ধির 
ব্যাপারে ইহা একটী মত প্রশ্ন । ছোট -বড়ার চ্ডেবুদ্ধি কতক হইলেও 
যি কমাইতে না পার, ভাহ। হইলে সংঘবোপ, সংঘশ্ডি', সংঘপ্রেরণা 
জাগিবে কি করিয়া? বরা চিরকাল বড়ই থাকিবে, ছোটরা চিরক|ল 
ছোটই থাকিবে, এই দাবীর ঝা জিদের উপরে সংঘশক্তি গড়িয়া বা 
বাড়ির। €ঠে না। 

বড়রা আরও বড়দের বিদ্বেষ করে। ছোটর1 আরও ছোটদের 
ঘ্বণ। করে। ছোট আর বড়র মধ্যে এই যে বিচ্ছেদ, তাহ! দূর ন 
করিলে সংঘবল স্থট্রিও হয় না, পুষ্ট৪ হয় না। একদল ছোট অপর 
দল ছোটকে নিজেদের ঢেয়ে নিৰৃষ্ট জ্ঞান করে, একদল বড় অপর 
দল বড়কে নিজেদের চেয়ে কম গণামান্ত মনে করে। এই রূপ 
মনোভাব সংঘধল-স্থষ্টির পরিপন্থী । 

নিজেকে এবং অপর প্রত্যেককে পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া 
জানিভে পারিলে মনের এই ছষ্টক্ষতগুণি নিরাময় হয়। 

১১৪ 


জা ন্যস্ত লা 


ব্য, অনৈক্য-বিষ, 


বিংশ খণ্ড 
সুতরাং অবিরাম নাম কর। 


নামেই প্রেম, নামেই আনন্দ, নামেই 
আঅতুাদয়। 


নামের মেধার মধা দিয়! অন্তরকে বিংদবষ-বিষ, ঈধ্যা- 
অন্থদারতা-বিষ এবং অুর্দশিা-বিষ হইতে 
মুক্ত কর। 

নামের আলোকে জীবনের পথ জে]াহিম়্ করিয়া লও)" 
পথে নয়, আলোকময় পে পদসঞ্চ/র 


অন্ধকার 
কর।  নিঙ্গের চোখে এবং 
খোলা চোখে পথ দেখিয়া ল৪ এবং সন্ঞনে আগ্রহগহকারে পথের 


আবম্জন| সম্তার্জনী-গ্রহারে বিদুরিত কর। 


যৌবনে তোমরা আমার নিকট যে সকল উপদেশ ৪ গ্রেরণা 
গাইয়াছ, তোমাদের প্রৌঢে গোম!দের পুত্রকন্থাদিগকে মেই সকল 
উপদেশ ও প্রেরণা দিও । আদর্শ যেন ধারাবাহিকতা না হারায়। 
লক্ষ্য করিতেছি যে, এই একটী আন্তীব আবশ্কীয় বিষয়ে তোমরা গ্রয় 
উদ্াসীন। পুর্রকন্ঠাাদিগকে স্বাদীনতা দিতে হইবে বলিয়া কি সেই 
ব্ষিরেও তাহাদের প্রতি অবহেল] করতে হইবে, যাহা তাহাদের মহিভ, 
তাহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সহিত, ছোমার সহিত এবং ভোমার 


পিতৃপিতামহের সহিত ধারাবাহিকতার সংযোগ-সেতু রক্ষা করিবে? 


এমন অবহেল| মাজ্জনীয় নহে। 


আমি একটা মাত্র আদর্শের দিকেই তোমাদের ুরুণ. কৈশোর 

হইতে অঙ্গুলী-সক্কেভ করিয়া আমিতেছি। তোম|দের কাহারও 

কাহার৪ পিতৃ-পিতৃব্যেরাও আমার কণ্ঠে এ. একই উৈরব-গঞ্জীন 

শুনিয়াছেন। আট বৎসর বয়স হইতে আমি বস্কা, প্রচারক, কর্মী 

এবং আচার্ষ। |. আমার দীর্ঘ কর্শাজীবনের মধে] বিশ্র/মের জ্ একটা 
১১১৫ 


ধৃতং গ্রেমা 


দিনের ফাক কদাচ রাখি নাই। মাল-গাড়ীভে প্যাক করা পুজার 
ঝাদারের মালের মত আমার এভিটি দিনকে আমি কাজের চাপে প্যাক 


করিয়া লইরা চলিয়ছি। কিন্তু সেই কাজ বিচিত্র নহে, সেই. কাজ 
একটী মাত্র কাজ, অনন্ত সেই কর্ম, তাহার কোনও প্রতিদন্বী নাই, 
ছিল না, থ|কিবে ন|। 

এখনি শিবপুর যাইচ্ছেছি, সেখানে গিয়া পত্রের বাকী অংশ লিখিব। 


বর্ধম[ন-শিবপুর 
১ল| ফাল্তুন, ১৩৭১ 
যে আদর্শটার কথ। পিখিতেছিলাম, তাহা হটতেছে প্রাচীনের 
শাখত সযকে নবীনের জীবনে সুস্থির স্তানদান, গ্রাচীনের পরম 
রমপীয়তার সুনিশ্চিত সমাবেশ। যুগের দাবী কর্্টে গতির সঞ্চার 
চাহিতেছে কিন্তু কর্ু কি ধ্যান-সমাহিত িগ্ধ প্রশান্তির অবগান করিয়া 
চলিবে? অতীতের সৌম্ শান্ত আনন্দময় গান্তীর্ধ্যকে কণামাত্র প্র ন। 
করিয়া কি আধুনিক গতিচঞ্চলতার দাঁবীকে পুরণ করা যায় না? 
কর্খের মধ্য দিয়াকি সমাধি সম্ভব নহে? সমাধির মধ্য দিয়া কি 
কঠোর-কর্ম-পরিচালন আকাশকুল্ম? আম বর্তমানকে কদাচ 
অন্বীকার করি নাই, করিব না। কিন্তু অভীতের অতুলন খর্ব; হইতে 
ইহাকে বঞ্চিত হইতেও- দিব না। 
ইহাই আমার নিত্যকালের ধ্যান। বৃহত্তর ভবিষ্যৎ নিষ্মীণ আমার 
লক্ষ্য,__অত্তীঘের বুদ্ধিহীন অন্থসরণ নহে, বর্তমানের হীনবল পর 
'চপলকার অন্তকরণও নহে। এভিহালিক ভাগ্য তোমাদের যে দিক 
দিয়াই বতটা বিড়ধিত হইয়া থাকুক না কেন, 'আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে 
১১৬ 


 খদীপ্ত বীধ্য-বলীয়ান্‌ সৎসঙকন্রটিঠ 


বিংশ খওড 


১ 
রর রিক্তন্তা যলান্িত হইতে আমি দিব নাঁ। শক, ইন) দল, পাঠ 
আর তারপরে ইংরাজ ও চীন তোমাদের রিং পাঠান-মেগল 
খেলিয়া থাকুক, অতীতের ভারছবর্ষকে মরিয়া ডি 
মডাহাকে আমি বাচাইয়া রাখিব আমার আনে, আমার ধ্যানে রর রর 
 আত্মবিসর্জনে । তাহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব টা ক 
তোমাদের ধর্রে, তোমাদের পুরুষকারে। তাহ!কে আমি বাচাই 
রাখিব তোমাদের পুন্র-পৌন্রদের জীবনে, আচরণে, অনুধীল 
সার্থক স্ধন্ত মরণ-বরণে। 


াম্জ 


নে এবং 
তাহাকে আমি বাঁচাইয়। রাখিব, পৌরুষ- 


ঢ কর্মুকুশল এক ছব্বভ্ত জাতির 
নব অত্যুদয়ে। 


ৃ আট বৎসর বয়সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যদি এই দেহ একশত আট 
বৎসরও ঝাচিয়া যায়। এবং ইতিমধ্যে দেশের উপরে রাজনৈতিক 


নেতৃবর্গের মৃঢহার ফলে অবর্ণনীয় বিপর্ধাযও আপিয়া যায়। তথাপি 


এই স্বপ্রটীকে জাগাতে সত) জানিয় শেষ নিংখাসটা ভাগ করিব ॥ 
আমার এই মনোভদীকে তোমর। তরল দৃষ্টিতে দেখিও ন|। 

কত যে কাজ তোমাদের করিবার আছে, কদ|পি ভূলিও ন|। 

কেবলই কথ কহিয়া কহিয়া তোমরা কাজের সময়, সুযোগ এবং 
সৌভাগ্য হারাইও ন। 

মিলিত হইতেছ কাজের জন্ত অথচ কথা৷ কহিয়। সময় কাবার 
করিয়া দিতেছে। এই কদভ্যাস তোমাদের অচিরে বর্জন 
করিতে হইবে। 


- ছাট 


সার ৮-০১০০৮০৮১ ০৯৮১৯০০৯০৬৮ 


ধতং প্রেয়া 
কাজ করিতেছ যতটুকু, কপ! -কৃহিতেছ তার. দশগুণ, আড়ুখর 
করিতেছ তাহার, বিশগুণ, ভান, ক্রিতেছ তাহার শতগুণ। ফুলে 
অসাফলা অর্জন, করিতেছ ভাহার সহতগুণ।, .শৈনিকেরা খন বুদ্ধ 
ক্ষেতে গালি চালায়, ছখন বক্তৃতা দেয় কয় ঘণ্টা, প্রবন্ধ. পড়ে কয় পা 
কবিতা শুনায় কয় কুড়ি, দর্শনালোচনা করে কয় প্রকার? কেবল 
কথ আর কথা, _ইহ।ই যাহ।দের মজ্জাগত স্বভাব, তাহারা কাছ 


করিবে কখন? 
কাজের নাম করিয়া সবাই মিলিত হও, ঝুড়ি ঝুড়ি: কথা মকলের 


ভারাক্রান্ত কর্ণে টাপিয়া দিয়া গৃহে ফিপিয়া গা-ড।ক| দাও ৮ইহা যেন 
তোমাদের আচরণ না হয়। 


কথা দিয়! কাহ!রও মুলা-নির্ধারণ হইবে না, দাম ত জগতে ধু 
কাজের । যে কথা কাজের, পক্ষে অপরিহার্ধা, যে কথা কাজ.ক বশিষ্ঠ 


ও একাগ্র করে, -কার্ধকে একলক্ষ্য ও বিরামহীন করে, দেই কথাই | 


দামী, অন্য কথা.নহে। ॥ 


কথ। কমাও | 
মাঝে মাঝে মৌনাভ্যাস :কথা ডিল সাহাষ্য করে। কিন্ত তুমি 


বা! আমি, যে একজন মৌনী বাবা, এই প্রশংগার নু হয়া মৌনব্রত 
নেওয়াও এক একারের ভণ্ডামি । ইহাতে লোককেও প্রবর্চনা করা হয়। 
নিজেকেও গ্রতারণা করা হয়। এমন মৌন কথ। কমাইবার সহায়তা করে 
ন1। এমন মৌন ব্রং অন্তরকে দর্পে, দত্তে, ন্জিকীয় 'শ্রেষটতববোধের 
গর্ধে. বিষাক্ত করে। -ব্ষি/তু মন সৎকর্শের সব চেয়ে বড় শক্রু। 
- তোমরা-সৎকর্ধের গ্রকৃত-বান্ধবাহও | ইতি-- বায়ার 
আনীর্ব্বাদক 
' স্বরূপানন্দ 


টি১৮ 


বিংশ খণ্ড 


মং ০ 1 771008৭) 
চরিত রঃ 0 ব্ধমান-শিবপুর 

| ৪ ৭... ১জা ফান্ভুন) ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েবু :__ 

স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও শিস দিও ] 

.. প্রাচীনের অবিনশ্বর সত্য গচর্ধে/র সবীরুত্তির মণ্যে নিহিত হইয়। 
রহিয়াছে আত্মকল্যাণে, ভীবকল্যা!ণে, 
কল্যাণে ব্রদচর্ষোর আব্গুকদ্জাকে উপলদ্ধি করিতে পার! মাত্র চোমার 
নরনে অতীত ভারছের প্রভিটী মহৎ অব্দ[নের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট 
হষ্টর' উঠিবে | এই একটা সতাকে যোগা সমাদর দিতে না পারার 
উনবিংশ শতকের অনেকগুলি আগ্ভাবান্‌ গ্রগভি-পুর'যষের গ্রকৃষ্ 
গ্রয়াস প্রায় ভপ্রে ঘ্বচ্াাতির ভায় নিরর্থক হইয়াছে। এই একটা 
সত্যকে বোগ্য মৃগ্য দিতে পারিলে" অন্নতর গ্রতিভাধর পুরুষেরাও 
স্বল্প শ্রমে মহৎ ফল করামলকবৎ' হস্তগত করিবেন। 


দেশকলাণে।  ভুবন- 


তোমরা ব্রন্নচয্যে বি।স করিও । 
সাহিত্যিকেরা কোমান্স শিখিবেন, পিখুন। জনচিত্তবিনোদনের জন্ট 
তাহা প্রয়োজন আছে । ছায়াচিত্র-নির্্মাতরা বিচিত্র গ্রেমপ্স বিতরণ 
করিবেন) করুন। জনসাধারণের আমে।দ-গ্রমোদের অধিকার আছে। 
'কিন্ত জাঙডিনিম্মীতার| এই সকল মন্ডেও নিজেদের সত্যে সুস্থির থাকিবেন, 
ইহাতে সক্ষোচের ক্ষোনও কারণ নাই। সাহিতিটক বণিয়। যিনি শ্রেষ্ট 
যৃশ অর্জন করিয়াছেন ভিনিই দেশের বা! জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ নাও 
'ইইভে পারেন.। : চিত্রাভিনয় করিয়। ঝা করাইয়া যিনি ভারত- 
১১১৭৯ 


ধৃতং গ্রেয়া 


শিরোমণি উপাধি অর্জন করিয়াছেন, তিনিও দেশের বা জগতের শ্রেষ্ঠ 
মানুষ না হতে পারেন । কিন্তু বীরধ্যবান্‌, বলবান, গ্রেষশীল, সহিষুং, 
ও সংযমী মহাজাতি স্থষ্টর জ্্য যিনি নিজ জীবনে ব্রহ্ধচধ্য পালন 
করিতেছেন, এবং অপরকে পালন করিতে গরতিনিয়ও গ্রবুদ্ধ করিঠেছেন, 
তিনি কদাচ নিককষ্ট মানুষ নহেন। 

প্রচ্গিত লেকমতের দিকে না তাকাইয়া, যে ক্ষমতা অর্জন করিলে 
নুদ্চন লোকমত সৃষ্টি করা যায় এবং মহনীয় আদর্শের প্রেরণায় জাতিকে 
মহতর ভাগ্য ও বুছভর ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করা যাইবে, 
সেই ক্ষমতার্জনের দিকে সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। 

ব্ষিবৃক্ষ মহামহীরুহের বিরাট আকার ধারণ করিলে তাহার মূলোৎ- 
পাটন সহঙ্গ কথা নহে। তাহার জন্ত উপযুক্ত বেগসম্পন্ন ঝড় চা, 
ঝঞ্চা চাই, ঘূর্ণাবর্ত চাই, তুণড চাই। তাহাই স্থষ্টি করিবার জঙ্ত। গস্তত 
হইতে হইবে। এই ঝড়ে, এই ঝঞ্চায় কাহার কোন্‌ পরম সাধের তাসের 
ঘর উড়িয়া গেল, তাহ। দেখিবার তোমার প্রয়োজন নাই। ইতি__- 


আশীর্ব্বাদক 
স্বূপানন্দ 
(৪৮) 
হরিও কলিকাত। 
১লা] ফাল্তুন্, ১৩৭১ 
কল্া|ণীয়ান্গ £-- 


ম্নেহের মা, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
স্কুতে চাকুরীর মেয়াদ আরও ছয় বংসর আছে অথচ একান্ত 
একাকিনী বাধ করিতে হইতেছে বলিয়া চাকুরী ছাড়ি! চলিয়া 
১২০ 


. ধ্বনিতে অরণ্য-পর্ববত আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে। এমন স্থানকে 
স্বর্গ বপিতে হইবে। চাকুদীর মেয়াদ থ।ক্তে শ্গচ্ছায় এমন স্থান, 
ও ছাড়িয়া যাওয়া কাজের কথা নহে। 


 ভাবিবার আছে। কাজ করিতে করিতে ক্ষ্িত হইয়া! বাওয়া, কাজ না 
করিতে করিতে অকর্মণ। অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইয়। থাক।র চাইতে শঙগুণ 
.শ্রেরঃ। কাজ যাহাদের নাই, তাহাদেরও অলস থাকিলে দোষের কথা 
হয়। আর, তোমার হাতে কাজ আছে, ৩বু ছাড়িয়। দিয়া স্বেচ্ছায় 


_ অলম হ্টবে? 


বিংশ খও 


আসিবার কথ! বারংবার তোমার মনে হইতেছে। এই বিষয়ে আছি 
মা 


- আমার সচিত্তিত মঞ্জামত লিগে লিখিতেছি। 


তুমি যেখানে চাকুরী কর, সৌভাগাত্রমে সেখানকার নৈতিক ও 
আধ্যাক্মিক বাতাবরণ আমার ভাব ও মাধনার নুফলে পরিপুর্ণ। যেদিকে 
তাকাইবে, কেহ-না-কেহ নামধীর্ভন করিতেছে, সমবেত উপাসনার 
আায়োন করিতেছে অথব| ঘরে ঘরে অথও-সংহিতা পাঠ করিয়। 
লোককে গুনাইবার জন্ত আগ্রহী হইয়া রহিয়াছে । বৎসরের দই পুণ্য 
মাস বৈশাখ ও পৌষ প্রতি নিশীথের শেষ যামে হরি- কীর্ভনের মধুর 


আর একটী কথা কণ্মুঠিতার ও আলস্তের ফলাফলের দিক হইন্ডে 


তবে, চাকুরী করিতে গিয়াযদি আত্মম্মান হারাইয়া চলিতে হয়, 


ভাহার কথ। স্বতন্ত্র। আমি যতটা জানি, তুমি তোমার কর্তব্যপরায়ণতার 


জহ সমাদৃত এবং তোমার স্বাভিলাষান্ুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার" 


স্বাধীনতার উপরে আজ ভক্‌ কেহ সাহম করিয়া হণ্ডেক্ষেপ করে নাই। 


১২১ 


ধৃতং-প্রোয়া। 
আধিরু ব্য/পারও একটা আছে). যাহার কনা আছে, কণার 
সভবিষ্যৎচিন্তা আছে, তাহার পক্ষে সুনির্দিষ্ট আয়ের/সৎজীবিকাপরিদ্াগ 


কর|র কোনও অর্থ হয় না। 


শরীর যতক্ষণ কর্মক্ষম আছে, তশক্ষণ চাকুরী ছাড়ির। দিবার বুদ্ধি 
হইতে বিরত .থ।ক। স্বামিহীনা নাগীর পক্ষে নিজ বার্ধক্যকালীন 
'ভবিষ্যাতের সংস্থান করিয়া রাখিবার জন্তও অর্থেপা্জনের পস্থা অনুসরণ 
গ্রয়োদন। ভাগ্যক্রমে তোমার পিগামাতা' তোমাকে কৈশোরে 
লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।; তাহারই. দৌলতে আগ তৃমি স্বামিহীন! 
হুইয়াও কন্তার.বিগ্ভা্জনের 'সকল ব্যবস্থ। করিয়া, যাইতে: পারিহেছ, 
-হোহাকে ভাল 'ছাত্রীনিবামে' রাখিয়া গেখাপ্ড়া করিবার সুযোগ দিছে 
পারি্জেছ। এই অবস্থায়, এমন কোনও প্রয়োজন যদি তোমার ন| 
“ঘটিয়া থাকে, যাহাতে কন্তার নিকটে সর্ধদা অবস্থান ছোঁমার সঙ্গত, তাহা 
হইলে হুট করিয়া শিক্ষযিত্রীর চাকুরীটা তুমি ছাড়িয়া দিও না মা। 
“অর্থ কেবলই অনর্থ নহে, অর্থ নানা শুভকাখেে গ্রয়োজনীয় বস্তু বটে। 


কর্ম 'করিয়াও সাধন-ভঙ্গন -চালাইয়। যাওয়া যায়, এই যে একটা 
সনৃষ্ান্ত তোমাদের, কাহার কাহারও জীবনে_রূপবন্ত হইয়া উঠিতেছে, 
ইহ! একটা মস্ত বড় গৌরবের কথা। যে দ্রেশে সাধন-ভজন করিতে 
হলেই কাগকর্মা ফেণিয়া দিয়া আলন্তের অবভার ব| ভিক্ষুকের সঙ্ঘ- 
পাল হইতে হয়, মে দেশে “কাজও করিব, সাধন৪ করিব” উহার 
ৃষ্ান্তের প্রয়োজন আছে: শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে “যুদ্ধ. কর, উরে সম্যক 
আত্মসমর্পণও কর”, এই উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্ত আমরা দৈনিক 
গীতাপাঠি করাকেই সার করিয়াছি, গীন্ঠার উপদেশকে ব্রিজ নিজ জীবনে 

২১২২ 


[ও বিংশ খণ্ড 
রূপদ|ন করিবার জ 


শত আগ্রহী হই নাই । ফলে, গত 
- | »গাঙার শিক্ষা এই দে 
মানুষে যাহা করি এই দেশের 


ণ তে পারিত, দেশের মানষের। তাহা হর নাই । গীতার 
অলত্ত উপদেশগুপি দেশের যে ভথিস্য রচনা করিতে 


ইতিহাস সম্পূ্তিঃ না হইলেও গ্রধানপঃ 
সাধকের দেশ হইতে, সাধকের জীবন হইতে 


পারিত, আমাদের 
তাহার বিপরীত । এই লঙ্ভ| 
| অপনারিত হওয়। প্রয়োজন। 
যেই সহরটাতে তুমি এতকাল ধরিয়া চাকুরী করিনা আণিতেছে, সেই 
সহরটার প্রধান নাগরিকের! প্রা প্রত্যেকেই ্ানান্তরহীপ চাকুরী-জীবী 
বলিয়া প্রতি বংসর একট ব্যক্তিদের মঙ্গ, সাহচধ্য বা সহারতা পাও 
নাই। কিন্তু এই নিত্যপরিবর্তনশীল জন-সমহ্টির মধ্যেও শিরা 
উখরানুধাগ দর্শন করিয়া । যখন এ পার্কান্য জঙ্গলে প্রা কোন 
সঙ্বেরই ধর্ম প্রচারকের! যাইতেন না) সেই সময় হইতে আমি ধারা- 
বাহিক ভাবে বংসরের পর বৎসর কখনও বা দই চারি ছর মাল পরে 
পরে গিয়া অস্তরের সংগুপ্ত প্রেরণাকে ভাষার উৎ্দুখে গৈরিক নিংস্রাবের 
মতন চ।লিয় দিয় আসিয়াছি। ইহার ফলে এ স্থানে দিনের পর দিন 
ঈ্র-বিশ।সীর সংখ্য। বাড়িয়াছে এবং একটা অগ্রসিদ্ধ সাধরণ স্থান 
একটা তীর্থভূমির মধ।দা পাইয়া গিয়াছে। এমন স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া 
তোম।র হস্যত্র যাইতে যে অনাগ্রহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমি ছোমার 
ঈত্বরান্থরাগকে গ্রন্তাক্ষ করিতেছি । আশীর্বাদ করি, ঠোমার বনে 
ঈথর বিশ্বাস এবং উধর-সাধনের জয়-জয়কার হউক । . ইতি__ 
আনাববাদক 


ভ্বক্ূপানম্র 
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ধৃতং প্রেয়া 
(৪৯) 
হরি . কলিকাত! 
৩রা ফান্ত্বনঃ ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু 
স্নেহের বাবা__, ্াণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 
কাল গিয়াছে রবিবার, নিঃখ।স ফেলিবার অবসর ছিল না, এমন 
কথা বলা চলে। আজ আশ্রমটা একটু ফাঁকা হইয়াছে। মাণিকতল!র 
এই বাড়িটা এত ছোট যে, বেশী জনসমাগম হইলে লোকেদের৪ 
গ্রচ্ড কষ্ট হয়। 
আজ তোমার পত্র পাইলাম। পত্রখান] পুপুনকী ও বারাণদী 
ঘুরিয়৷ এখানে আসিয়াছে। 
ব্যস্ত হইওন|, নাম করিয়া যাইতে থ।ক। ভগবানের নাম দেহ-মনের 
সকল সঙ্কট নাশ করে, সকল আপদ দূর করে। শরীরকে এমন 
নদাচারে সংরক্ষণ কর যেন অকারণ স্বান্থ্যহানি না আসিতে পারে। 
একমাত্র পবিভ্রতাবোধের অভাবে দেশকে দেশ জাতিকে জাতি নানা 
অবচনীয় কুব্যাধির বাস|বাড়ীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দৈহিক 
সদাচারকে, শারীরিক সংযমকে, আচরণের পবিভ্রত্াকে কুসংস্কার 
মনে না করিয়। যদ্রতঃ পাশন করিতে হয়।  শুচিবাযুগ্স্ত হঈতে 


ঝলিতেছি না, শুচি থাকিতে বলিতেছি। অপরিচ্ছ্ন সংস্পর্শ অধিকাংশ 
রোগের জনক । 


দেহে সুস্থ থাকিলে মনে পথ থাক। সহজ হয়, মনে সুস্থ থাকিলে 

দেহে ঈস্থ থাকা সহগ হয়। শুচিা সুস্থতার সহায়িকা, শুচিতা 

অনাবস্তাক নহে। যেখানে সেখানে থকা, ষ-ত। খাওয়া, ষার-তার 
১২৪ 


হইয়াও তোমার অভ্ঞাতনারে 


বিংশ খণ্ড 


সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠভা কর! ্বাস্থযরক্ষার 
পেটের অস্থথ হইল নাবা নদ্দিকাি 
লক্ষণ বলিয়া মনে করিও না। 


দিক দিয়া সমীচীন নহে। 
হইল না,_ইহাকেই দ্বাস্থোর 
তোমার অনন্তরকতার ফলে এনব না 


রক্তদৃষ্টি আসিতে পারে, যাহার ফল 
বংশানগক্রমি ক। 

মধ দেহে স্ মনে ভগবানকে ডাকিলে সে ডাক বড় জোরদার হয়, 
সে ডাক গভীর হয়, নিবিড় হয়। অনুম্থদেহী নিজের রোগের চিন্ত। 
করিয়াই কুল পায় না, ভগবানক্চ ডাকিবে কখন? কিন্তু স্থাস্্য 
হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে বশিয়া কেবল নিজ অসুস্থ গার কথাই ভাবিতে 
থাকিবে, ইহা বড়ই ক্ষঠিকর কথা। অনু অবস্থারও ভগবানকেই 
ভ|কিবে। আর কাহাকে এসময়ে ড|কিতে পার? 


ঈ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ কছিলে মন লেই-চিন্ত। হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবে। ইহাতে দেহ বিশ্রাম পাইবে । ভগবানের ভাবন| করিলে যে 
'দেহের শ্রান্তি-কলাস্তি দূর হয়, ইহা এক স্থুপনীক্ষিত সত্য । আর, দেহের 
চিন্তা কপিতেই যদি হয়, তবে কেবল ভাবিবে,“আমি প্রতিষ্ষণে সুস্থ 
হইতে ুস্থতর হইতেছি, আমার এই দেহকে জগতের কল্যাণের 
জন্য তৈরী করিতেছি, আমার সতমঙ্কল্ের মহিমায় ৪িটি মুহূর্ত একটার 
পর একটা করিয়া শরীরস্থ অথুপরমাণু নিচয়ের মদ্যে আশ্চর্য এক 


পরিবর্তন মাপিত হইতেছে, যাহার ফলে এই দেহ সর্বদ! জগ২কলাদ- 


কন্মেই নিয়োদিত থাকিতে বাধ্য হইবে।” তুমি যে জগতের মন্গপকারী 
ছাড়। আর কিছু হইতে পার না, আর কিছু হইয়া থাকিতে পার না, 


আর কোনও লক্ষ) যে চোমার নাই, এ কণাটী বারংবার চিন্তা 
করিতে থাক। তোমার চিন্তা তোমাকে নৃতরন করিয়া! স্থষ্টি করিবে। 
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ধৃতং-প্রেস্না 


গতি নিমেষে আমাদের মৃত্যু. ঘটিতেছে। : কিন্ত এই. সৃতযুর 
দিনার কোন্‌ অমৃত আমর! আহরণ করিলাম? ষদদি জাগ্র্ 
দৃষ্টিতে শরীরের এই শ্ব।ভাবিক . মৃত্যুর দৃহাটা লক্ষ্য করিয়া দেখি, 
তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনিময়ে অমৃত্ত্ব আদায় 'করিয়া পইতে 
পারি। মরিতেছি প্রতিক্ষণে স্বভাবের নিয়মে কিন্তু জগন্মঙ্গল-স্ঘয়ের 
মধা দিয় প্রতিক্ষণে একটা অমর জীবনের অধিকারী আমর 

হইছে পারি । - ] | 
, কথাগুলি হুমপষ্ট, হালি নহে । অভ]াস করিয়! দেখিলেই সত্য 


উপলব্ধি করিতে পারিবে । . ইতি-_ র 
আশীর্র্াদক 
্বরূপানম্দ 


(৫০) 
হরিণ -.. কলিকাতা! 
৪ঠ। ফান্তুন, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েছু 2. 
মেহের বাবা__, প্রাণভর। ন্লেহ ও আশিদ নিও । 
তোমার যাহ! অবস্থা, তাহাতে তোমাকে একত্ব-সাধনের উপদেশ 
দিব। ইহাকে শবাস্তরে একাত্মগাধনও বলিতে পারি। শব্দ হিসাবে 
ছুইটী কিন্তু মম হিসাবে কথা দুইটী এক। 
নিজেকে কোনও বস্তু, ব্যক্তি, স্থান বা কাল হইতে পৃথক করিয়া 
দেখিবে ন|।. এ যে দূর্বান্নকোমল শ্রামল গ্রাস্তর, উহা আর. তুমি 
১২৬ 


বিংশ খণ্ড 
এক । এ যে ছারকাখচিত বিরাট অ 
এ; যে বেগবন্তী জোতন্থিনীর আবির 
এক | :-এ.যে তরঙ্গ! ফেন্ল সমূদ্র 
অভলম্পর্শ গভীর গহ্বর, উহা আর তুমি 
শৃষ্ন। উহা আর তুমি এক | 

-- এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে তোমার 
আপিবে। 


কাশ, উহা আর তুমি এক। 
ল জলগ্রবাহ, উহা জার তুমি 
উগ আর তুমি এক | প্রীষে 
এক। এঁষে অভ্চুদধী হিমাচল- 


শুদ্ধ দেহভাণ্ডে ত্রঙ্গাণ্ড লামিয়া, 


মাহি, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতদ, দেবা, রাস, গন্ধ, কিনর' 
সব তোমার সহিত অভির । 


কব, বিঃ, ইন্্র, চর, তা, পবন, ব্রঙ্গা ব। শিব সবাই তোমার, 
সহিত: অভিন। 

এই একাত্মভার সাধন অল্পে অর করিতে হয়, আস্তে আন্তে ইহার 
শভ্যস চালাইতে হয়। জোর করিয়া নহে, প্রবল বেগে নহে। 
কারণ, ধীর চিন্তা তোমার দেহের অপুপরমাণুতে গ্রমোজনীয় পরিবন্তন 
আনয়নে সমর্থ হইবে, দ্র চিন্ত।র মেই ক্ষমতা অল। দ্র চিন্তা 
বন্ট। ভাঙ্গে, ৩৬টা গড়িতে পারে না। নুধীর হুলিবিষ্ট চিন্তা ঘটা 
ভাঙে, তার চেয়ে বেণী গড়ে। 


ছোট্ট একটা বাচ্চা রাস্তায় দঈড়াইয়া হাসিতেছে। তুমি তাহার 

সহিত মনে মনে একাত্মনাধন করিতে পার। ফলে তুমি শিশুর স্বভাব 

পাইতে থাকিবে। কিন্তু পুরুষ হয়৷ তুমি একটা নারীর সহিত যনে 

মনে .একায্মসাধন মুর করিলে। ইহাতে বিপদ আছে। কোনও 

নারী: নিজেকে তোমার সহিত একায্মধাধনে যুত্ত করিণ, ইহাতেও 
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ধৃহং গ্রেয়া 


বিপদ আছে। যাহাকে দেখিতেছ, তাহার সহিতই নিজেকে অভিন্ন 
বশিয় ভাবিতে পার। সে ত কদাপি জানিতেও পারিবে না যে, তুমি 
তাহাকে দেখিয়া তাহার মহিত নিজের একত্ব-ভাবনা করিয়া বাইতছ, 
কিন্তু তুমি ৩ জানিবে! নিজেকে পুর'ষ বলিয়া অভিমান করিতেছ, 
অপরকে নারী বশিয়া জানিতে পারিতেছ,_এইরূপ ক্ষেত্রে একত্ব- 
ভাবনার দ্বারা অকারণ রিপুর উত্েনা সৃষ্টি হইতে পারে। ন্ঙ্গাং 
ইহা হইতে বিরত হইবে | 


কিন্তু স্বামী ও পত্রী নিজেদের মধ্যে এই একত্ব-সাধন অনায়াসে 


করিতে পারেন। পারেন বণিব কেন, করিতে গেলে লীভবান হইবেন। 
চখের সহিত চখ, মুখের সহিত মুখ, বুকের সহিত বুক, পিঠের 
সহিত পিঠ, হাতের শহিত হাত, পায়ের সহিত প। মিলিয়। গিয়া যখন 


তখন দুজনের দুই দেহ গিলিয়া এক হইয়াছে, ইহ|ই মাত্র অনুভূতি- 
গম্য হইবে না, গুখন দরেহ-বোধ দেহি-বোধে বিলীন হইবে, আত্মার 
সহিত আত্মার সিলনের আনন্দ উপলব্ধিগত হইবে, তখন -কে 
পুমঙ্গী কে স্ত্ীপি্ী এই গ্রশ্নের ব এই সংস্কারের রেখামাত্র মনের মধ্যে 
থাকিবে না। শ্ত্রীপুরুষের একত্ব-সাধন একমাত্র স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যেই 
অনুশীলনীয়, অগ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্বান্িত বা নিঃমম্পঞ্চিত স্্রী-ুরষের 
মধ্যে নহে। 


তান্ত্িকদের অনুঠি 5 অনেক গ্রক্রিগার আমল উদ্দেগ্ত অনেকটা এই 

-ূপা। কিন্তু তোমাকে যে অন্গীলনের কথ! বলিলাম, তাহার সহিত 

দৈহিক ব/পারের কোনও সংজ্রব নাই। ব্যাপারটা নল্পূর্ণ ই মানমিক। 
১২৮ 


একত্ব-বোধ সম্পূর্ণ হইবে, তখন একাত্ব-বোধ আশিয়া যাইবে। অর্থ 


বিংশ খণ্ড 


রা ছা 
ও মানসিক পরকিয়া মনকে মনের উরে ঠেিয়া তুপিবার ইহা 


_. প্রশ্যক্ষ ফপগ্রাদ উপায় । 


৭. 


0 উরে বিশাস রাখিয়া, শারীর-শুচিতার শুভফলে বিশ্বাস রাখিয়। 
তে!মার ব্যজিগিত মগপামন্বণের সহিত নিখিল ব্হ্ধাণ্ডের সফলের 


মঙ্গলামঙগল বিজডিত রহিয়াছে, এই মতে) বিশ্বাস রাখি একাত্ব-ভাবনা 


 করিয়াযাও। ইতি__ 


'আধীর্ববাদক 
ন্বক্ূপানন্দ 


(৫১) 
গবি-ও কলিকাতা 
৬ষ্ট ফাল্তুন,। ১৩৭১ 

কল্যাণীয়েযু 2 

স্নেহের বাবা, গাণভরা ম্নেহ ও আশিস নিও । 

তোমরা সমবেত উপাসনার কাজটা দর্জয় স্বল্প সহ প্রতি সপ্ত।হে 
চাল।ইয়| যাইতে াক। সঙ্কর তোমাদের এই হউক যে, উপালনার 
মাধমে মানবে মানবে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাঠিতে, বর্ণে 
বণে সম্প্রীতি আনয়ন করিতে হইবে । ঈশ্বর আছেনঃ এক্পায় যাহার 
আস্থ। আছেঃ সকলে একই ঈশ্বর সন্তান, একথায় যাহার বিশায 
আছেঃ ওস্কার ভগবানের অসাম্প্রদায়িক নাম, একথায় যাহার অ্থ| আছে, 
তাহাকেই সমবেত উপাসনার আসরে আদর করিয়া স্থান দিবে। 
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৷ 


ধতং গ্রোয়া 


কেহ কেহ বপিয়া থাকে_-"আপনার বারেয়ারী 'পণে আমার. 


বিখ।স নাই।” ভাহাদিগকে ডাকাডাকি করিয়া সময় নষ্ট করিবার- 
গ্রয়োজন নাট । যাহাদের বিশ্বাম আছে, ল্বারা উপস্থিভিটুকু 
সম্ভব করিতে পাণিলেই যণেষ্ট | 


ও যাহাদের বিশ্বাস আছে, জাতারাও স্যানেকে আনে না। 
অনেক কারণের মধো অনি গ্রধান একটী কারণ এই যে, তোমরা, 
যাহার। সমবেত উপালনায় আল, তাহার! আরও শ্ষাবান্‌, আরও 
একাগ্র হইতে পার নাই । লোহাচুম্ব্ক হইতে পারে নাই। যেই 
মুহূর্তে লোহা চুক হবে, মে মুহূর্তে চারিদিক্ণের লৌহখওগুণি 
অপ্রকাশিত প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ছুটিয়। আমিয়। 


তোমাদের খহিত বুক্ত হইবে। 


সমবেত উপাসনার তাৎপর্য ইহ! নহে যে, তুমি তোমার .'ঘরে 
বলিয়। নিবিষ্ট খনে ব্যক্তিগণ্চ উপাসনা করিতে পারিবে না। বরং 
ইহার বিপরীত । »গ্তাহে একদিন একবেলা লঞ্চলকে লইয়া সমবেত: 
উপ|মনা করিবে, সপ্তাহে, খাত দিনে মাশাইশ বার বপিয়। নিজ ব্যক্তিগত 
নিভৃত উপাসনা করিবে। নিভৃত উপালনায় তুমি নিজের মঙ্গপই নিজে 


অন্ত মঙগীর ভ্রয়োজন নাই । ' কদাচিৎ অন্তের মঙ্গে মিলিয়া 


তাহার, 


করিতে, 


ব্যক্তিগণ উপাসনা কঠিশেও থাহাতে সঙ্গীর সংখ] নিতান্তই মীমাবদ্ধ 
থাকিস্চেছে এবং ওছেকেই নিজ নিজ ফান মনে মনেই করিয়া 
যাইতে, বাহিরে কোনও বাকৃশ্ফুরণ বা হৈ-চৈ নাই । স্বামী ওন্ত্রী এইরূপ 


উপাসনায় পরস্পরের সঙ্গী হইতে পারে অথবা ছুঠ 'বদ্ধুবা চারি বদ্ধ 
এইরূপ উপাসনার সঙ্গী হইতে পারে । এরস্থলে স্বামী এবং স্ত্রী ব্যনভীত 
নথ স্ত্রী বা পুরুষের আগিবার প্রয়োজন নাঁই।' 
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কয়েকজন স্ত্রীলোক 
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. মিশিয়া নীরবে এরপ নিভৃত ব্যক্তিগত সাধন করিলে করিতে পারে। 
কয়েকজন পুরুষ মিলিয়াও নীরবে এরূপ নিভৃ ব্যক্তিগন্ নাধন করিলে 
করিতে পারে । কিন্তু বছ নারী ও বছ পুরুব মিলির! ঠা করি 
পারে না। বহু পুরুষ ও বু নারী মিলিলে তাহাকে স্ুপ্রকান্ত সমবেত 

মৃত্তিদিতেই হইবে | নতুবা কালে ভদ্রে আনাচার প্রবেশ করিতে পারে। 


জন্মোৎ্সবাদির সময়ে তোমরা নীরবে এরূপ জপধভ্ত করিয়া থাক) 
উপস্থিত স্ত্রী ব। পুরুষের , মংখ্যার কোনও সীমা নাই, কিন্তু সবাই 
নীরবে, মৌনী .. থাকিয়া, একাগ্রতা . সহকারে নামজপু করিয়া 
বাইতেছ। এই সাধণ গভীর হইতে পারে কিন্তু ইহাকে নিভৃত 


সাধন বলিব না। 


- . ব্যাজিগাত সাধনা , দি তইতে,. বাধা, নিভৃত হইলেই 

বি ফলগ্রস্থ । 5 ০তাম্রা, সপ্তাহে একদিন সকলকে লইয়া সমবেজ 
উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছ বলিয়াই যে তোমাদের ব/ক্িগত 
উপাসনার গরয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহা, লঠে | বরং ব্যক্তিগঠ 
নিভৃ* উপাসনাকে বলশাশিনী করিহাও জন্য সমবেত উপাসনার 
প্রয়োজন, আবার সমবেঠ উপাসনাকে প্র-ণবস্ত করিবার জনই ব্যতিগভ 

| অপরটীপ্র অন্ুপূরণ 


স্ভিভ উপ।সনা প্রয়োজনীয় । এক্চটীর বারা 
ভ্‌ রর 


হইয়া থাকে, । 


র্যক্তিগত উনার গ্রযোজনীয়ত। এবং দি হইতেছে তোমার 


সহি পরমগ্রভুর শ্রঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনে বা গেই সম্বন্ধকক শিঃশেষে 


আন্বাদনে । .সথবেন উপাণন:র গ্রয়োন ও সার্থকতা হইতেছে বিশ্বের 


মকলের গহিত নিছের আ।তীয়তা শ্তংপন করিয। এবং সেই আত্মীয়হা্চে 
০১১১১ 


ধৃতং গ্রেয়]' 


বআস্বাদন করিয়! বিশ্বপ্রভুর সহিক্ক নিজেদের সম্বন্ধ স্থাপনে এবং 
সেই সম্বন্ধকে আন্বাদনে।  ব)ক্তিগত উপাসনা যেন ভূমিকে গভীর 
করিয়া কর্ষণ, সমবেত উপাসনা যেন ভূমিকে ব্যাপক করিয়া কর্ষণ। 
একটা আর একটীর মুখাপেক্ষী, একটী আর একটার পরিপূরক | 

এই জন্ত নীরব জাপককেও দশ জনের সঙ্গে মিপিয়া৷ কখনও স্তোত্র- 
পাঠ করিছে কখনও বা নাম-কীর্ভন করিতে দেখা যায়। 


মনে রাখিও, শুধু স্তোত্রপাঠ ব! শুধু কীর্তন অপেক্ষা সমবেত 

উপালনা মহত্বর স্তরের আধ্যাত্মিক আন্ুশীলন | যে যাহাই বলুক, তোমরা 
সমবেত উপাপনায় অনাদর করিও ন|। 

মমবেত উপালন! সম্পর্কে “বারোয়ারী” শব্দটার প্রয়োগ খুব স্থুবিবেচিত 


সমবেত উপাপন| «বারোয়ারী* 
তোমর] সমবেত উপাসন।র 


ব্যাপার হয় নাই। 
ইহার সম্ভ্রম অভ্রভেদী এবং অতলম্পর্শ। 
কৌলীন্তে বিশ্বাস করিও । 

আমি যেখানে যাহার সম্পর্কে যে কাঁজ করিয়া যাইছেডি, তাহা 
নিতান্ত নির্বাক্তিক হইয়া করিতেছি । নিজেকে গ্রতিষ্ঠিত করিবার জন 
আমার ধণ্মদেশনা নহে। এই জন্থই গায়ে পড়িয়া কাহাকে ও আমার মত ও 
পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা আমার জীবন-মধ্যে নাই। 
যে যে-ভাবে পারে, নিঃশ্রেয়ন কুশল লাভ করুক, গাহার মত ও পথের 
গ্রতি কদাচ আমার লক্মাননা-বোধের অন্ডাব ঘটবে না। অপরের মনত ও 
পথকে আমি সম্মান করি বণিয়াই, আমার সহিত যাহার এক মত নহে, 
তাহাদিগকে হেলার দৃষ্টিতে ব তাচ্ছিলোর ভাবে দেখি না। নিজের 
যত অপরের উপরে চাপাইতে চাহি না বলিয়াই আমার মনে অবজ্ঞার 


১৩২ 


ব্যাপার নহেঃ_ 


 দিগকে লাহম দিতেছে প্রতিশোধ স্পৃহা । 


বিংশ খণ্ড 


ভাব নাই। কেহ আমার মত পছন্দ করে না, 


ভাল কথ] অন্য কোনও 
একটা মত.ত সে পছন্দ করে। 


যে মত সে পছন্দ করে, সেই মতে 
 সেচলুক॥ এ পথেই ভাহার কল্যাণ হউক । চ্চাহাকে জোর করিয়া 


ই ধরিয়া আমারই মতে আমারই পথে টানিয়া আনিতে হইবে, এইরূপ 
জিদ বা জবর্দস্তির আমি সার্থকতা দেখি না। 


.. সমস্ত মন সমন্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়! কোমরা নিজেদের গুরু- 
নির্ধারিত পথ অনুসরণ কর। অপরে “বারোয়ারী* আখ)! দিয়াছে 
 বপিয়াই আমাদের সমবেত উপাসনা নিতান্ত হাটে বাজারে সুলভয 
সাধারণ জিনিষ হইয়! যায় নাই। 


এই উপাসনা শূদ্রকে ক্রাহ্মণ্য দিতে চাহিভেছে। কিন্তু শৃদ্রের) 


. ব্রাহ্গণত্ব চাহে না, চাহে পীর্ঘকালের অবহেলার প্র তিশোধ । 


ত্রাহ্মণোচিত অধিকারের প্রতি অবজ্ঞবুদ্ধিতে তাকাইতে শৃদ্রনন্দন 


অন্ত দিকে, অপরের| গ্রণব-গ্রায়ত্রীতে অধিষ্কার কেন পাইয়া 
যাইবে, এই মনোদ্রঃখে বিরূপ হইয়া উঠিতেছে ব্রাহ্মণ-কুপতিলকেরা। 
গিরিবন্মের এই ছুই তীক্ষাগ্র উদগত পর্বের গাত্রভেদ করিয়া 


দুঃসাহস সহকারে তোমরা অগ্রপর হইয়। যাও। থামিবে না বলিয়া 


যে পণ করিয়াছে, লক্ষে পৌছিতে তাহার দেরী হইবে না। ইতি_ 
আশীর্ব্বাদক 
ডর স্বর্ূপানচ্ছ 


১৩৩ 


ধৃতং গ্রেমা 


(৫২) 
কলিকাতা 
৬ই ফাল্তুন ১৩৭১ 


হরি 


কলাণীয়ান 2 
স্নেহের মা--, প্রাণভরা ন্েহ ও আশিম জানিও। 
স্থমীকে সেবা দিয়া বশীভূত কৰিতে হয়। 
নাই।. তবে অনেক স্বামী সেব!র মন্মর বোঝে না। ঠেই কল ন্বলে 
ধৈধয ধরিয়। প্রতীক্ষা করিতে হয়। মেবা ও প্রতীক্ষা এই দুইটা 
শক্তি যাহার করধৃ। সেই পদ্ধী পরিণামে অঘটন ঘটাইয়। থাকে। 


আন্ত কোনও মন্ত্র 


নারী যে পুরুষের শক্তিঃ এই কথ। অনেঞ্ষ স্বামীর শ্মথণে থাকে 
না। নারী কেবলই বিহ্করী নহে, প্রভুও বটে। তার প্রভুত্বের প্রকাশ 
দাস্তিক্তার মধ দিয়া নে) বিনয় ও নআহার মধ্য দিয়া। নআতার ষে 
শক্তি, দর্প দণ্ডের সে শক্তি নাই । গবিতিষ্কা পত্ভী গৃহের শোনা নহে, 
গৃহের আপদ। 
নিজের ভিতরে দিনের পর দিন কেবল নিষ্ঠা নৃণ্তন স্বভাবের 
সমাহার করিতে থাক। ইহাত্েেই তোমার ছুঃখনিশার অবসান হইবে। 
কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইও না। কোনও অবস্থঞ্েই ভগবানকে 
ভুলিও না। ভগবান তোমার সর্বস্ব হউন। ভগবানকে নিয়ত 
স্মরণ করিলে তিনি তোমার মেরুদণ্ডে শক্তির সঞ্চার করিবেন। বিশ্বাসে 
বল বাড়ে. বিশাসে ধৈর্ঘ) ঝাড়ে। বিশ্বাস জীবনের পরম সম্বল । ইতি__ 


আশীব্বাদক 
শ্ববপানন্দ 


১৩৪ 


ভিন 


নিির্ি 


শিবের 


বিংশ খণ্ড 


(€₹৩) 


হরি বাটানগর 


৮ই ফাল্ুন। ১৩৭১ 
ক্ল্যাণীয়েযু 
নিহের বাবা, প্রাণন্দরা ছ্েহ ও আশি নিও। 
নাম-কীর্ন সম্বন্ধে তোমাদের নানা জনের প্র্র আস্ত নাই। 
সেই সকল প্রশ্নের সত্তর না পাইলে তোমাদের দারুণ বিভ্রান্তি ঘটিতে 
পারে। সব চেয়ে মারাত্মক কথা হইতেছে এই যে, নিগ্র। যেই 


 ব্ষিঘ বুঝিক্ছে পার নাই, সেই বিষয়ে মতভেদ অনেক ক্ষেত্রে আম্ম- 
'কলহ-পরিণামী হইতে দেখা গিয়াছে। 


কীন্তন কি? ভগবানের প্রশংগা উচ্চারণ করার নাম সাধারণ 


নর্থে কীর্তন । ইহা শ্ুরসহযোগে হইছে পারে। বিনা সুরে হইতে 
পারে ভহা পঞ্চেও হইতে পারে, গপ্েও হইতে পারে । কিন্তু নাম- 


কীর্তন বলিতে স্ুরসহযোগে বারংবার নামোচ্চারণ 
কোন্‌ নামের কীর্তন? 


বুঝিতে হইবে। 
যে পামের কীর্তন করিলে ছ্োম।র ইষ্-বা 
বীগমন্ত্রের বারংবার ম্রতণ ও উদ্দীপন ঘটিবে। বী্ষমন্ত্র মুখে উচ্চারণ 
নিষেপ, অন্তকে শোনান নিষেধ কিন্ত কীর্ভনীর নাম উচ্চৈঃশ্থরে এবং 
সকলকে শুনাইযা করা যায়। অথবা কীর্ভুনীয় নাম সকলকে শুনাইর। 


কর1ও গ্রয়োজন। 
যেই ব্যক্তি নামকীর্ভন করিল ন! কিন্তু শুনিল, সে আধ্যাত্মিক 
ভাবে লাভবান-হইল। :এই হিসাবে কীর্তন করিয়। এবং অপরকে 


শুনাইয়া তুমি পরোপকার করিলে । 
১৩৫ 


বিংশ খণ্ড 


ধৃতং প্রয়। ঃ 
কিন্ত আমাদের, ব্যাপার আঙাদ।। আমর] কর্খ্কে ভজনের 
(বিরোধী জান কপি না, জ্ঞানকে ভক্তির শত্রু মনে করি না, নিবিষ্ট 
মনকে সাধনের শ্রেষ্ট ভঁমিক| বলিয়া প্রত্যয় রাখি, অপচ কীর্তনকে 
আবশ্যকীয় বিয়া জ্ঞান করি।. আমর। ওক্কারের স্থৃতি-উদ্দীপক নাম- 
কীর্তন করি, কর লাভজন্চ ভ্ঞান করি । কীর্ভন করিয়। বগি সময়ের 
 সাবহার করিতে হর, নিজ নিজ বীমন্্র শ্ররণের সহায়ক কীর্তনই 
সঙ্গত ॥ অগ্ঠ কীর্তন করিলে বা শুনিলে পপ নাই, কারণ শ্ধমাত্রে 
ব্র্দ। কিন্তু নিজ ন্জি নামে নিঠা হবার। লাক বেলী লাভযান £ন। 


ধাহার জপনীয় নাম রাম বা! কৃষ্ণ, ধাহার জপনীয় বীজ রাংকা 
কলীং, তাহার পক্ষে ষোল নাম খত্রিশ অক্ষরের নাম-কীর্ভুন লাভজনক. 
কারণ, তাহাতে তাহার বারংবার ইটটস্থাতির উদ্দীপন ঘটে, বারংবার 
বাঁজমন্ত্র স্মরণে পড়ে। কিন্তু ধাহার জপনীয় দাম শিব ব| কানী বা 
গা বা লক্মী, বাহার জপনীয় বাঁ হং বাক্রীং বা ছুং বা শ্রীং, হরেক 
হরেরামাদি ষোলনাম বত্রিণ অক্ষরের নামকীর্ভনে বা এ কীর্তন শ্রবণে 
তাহাদের ইষ্-উদ্দীণনের বা বীজমন্ত্রম্মরণেপ সহায়ঞা হয় কি না, 
তাহ। এ এ মন্ত্রের সাধকদিগকে জিজ্ান। করিতে হয়। 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্ত কীর্ভনকেই প্রধান রূপে তীহার অনুবর্তীদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন। কীর্তন মাতিয়া যাওয়া, : কীর্তন-কালে আষ্ট সাত্বিক 
ভাবের উদয় হওয়া, অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প ইত্যাদির আবির্ভাব 
হওয়া, এই মতানুসারে অন্ডীব প্রশংসনীয় ব্যাপার । কীর্তন করিতে-._. 
কিতে ভাবাবেশে নর্ভন, কু্দিন, আলিঙ্রন, ধৃপ্যবলুঠন, মুহুমূণহ মৃচ্ছ? 
প্রভৃতি লক্ষণ অতীব উন্নত ঝাপার বণিয়া এই মতানুপারে সধর্ধান। 
পাইয়া থ।কে। 


হরিও-কীর্তনে অন্ত সম্প্রদায়ের লোকের যোগ প্তে বাধ! নাই, 
 বাপা হইতে পারে না। কারণ, হরি শব্দের মানে পরমেশ্বর, ওম্‌ শব্দের 
খানে ই, তিনি আছেন | পরমেশ্বর বঞ্তিতে যে যাহা বোঝ, হিলি 
] আছেন। হত কোনও নিদিষ্ট একট। সম্প্রদায়-বিশেষের নাম নহে, 
বু সকল সম্প্রদায়ের সকল নামের স্বীকৃতি । সুতরাং যিনি হক্কার মন্ত্রে 
২ দীক্ষিত হন না ভাহার পক্ষেও এই নামকীর্ভন নি সাধনে 
. রুচিবর্ধাক্ষ। হরি বলিতে এখানে ব্রদ্ধা, বিণ, মহেখর এই ত্রিতয়ের 
 একতথকে বুঝান হয় নাই) হাছার গিঠারে বিশ্বে সবকিছু সমাহত 
& হইয়। আছে, তীহাকে বুঝান হইয়াছে । একছন অথণ্ডের পক্ষে হব 
এই নামের আরও একটা ব্যাথা হইতে পারে। ঠাহ হইতেছে 
পরমেশ্বরই প্রণব, গ্রণবই পরমেশ্বর। যিনি অখও নহেন, ঠিনি এই 


বাখা। নাও করিতে পারেন, নাও মাশিতে পারেন। এই ব্যাথা! 
কাহাকেও মানিতে বাধা .করিবারও প্রয়োজন নাইট । হি মানে 


: নাম-কীর্ডনের এই খিশ্ব্র মৃঠির আদি প্রচারক ও গ্রচালক 
মহাগ্রভু শ্রীচৈতন্ত হইলেও ইহার উন্মাদনা অন্ঠান্ত বৈষব সশ্প্রদায়েও 


খিস্ত/রিত হইয়াছে এবং আমি রামনাম-গাঁয়কদের মধ্যে মহাভাবে 


উদ্বেলিত হনুমান-অভিমাঁন উ 
বলিত । হুমান্-অভিমানী গক্তকে উদ্দগু উল্নম্ষন করিতে করিতে 
মুচ্ছ। পাইতেও  দেখিয়াছ্ধি। 


কীর্তনটাই যেখানে সাধন ঝ। একমাত্র: সাধন, সেখানে: কীর্ভুনের 
এই উচ্ছামময় রূপ অপ্রহ্াশি 5ও নহে: অশোভন নহে। 
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১ ৬ 
.. পরমেগর, ওঁ মানে 69, হা, আছেন। ইহা যে-কাহারও পক্ষে যথে্। 
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সপ 


"৭. দি উর িযাাশ্িনি 


ধৃতং গ্রেক্া 


এই একটা কারণেই কোনও গ্রচারণার প্রায়াস ব্যতীত? হরি-নাম- 


কীর্তন দিকে বিগিকে বি্ছাদ্বেগে চালু হইতে আরস্ত করিয়াছে । 
কষ বলিতে খীহাকে বুঝায়। তিনি পরমেখর কি না, বৈষ্ণব 
লট বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারে, অবিশ্বান করিতে পারে । 


ব্যতীত অন্তে ৫ 
হয়, সম্পর্কেও ইহাই কথ|। 


রাম বপিতে ধাহাকে উপলক্ষিঠ করা . 
দীক্ষান্থত্রে যিনি কুষমন্ত্র বা রামমন্ত্র পাইয়াঙ্জেন, বিশ্বাস না হঠলেও 


তাহাকে সাধন-পথে অগ্রগমনের দায়ে পড়িয়াই রাম ঝ। ঝুকে 
পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে হইবে. নতুবা তাহাকে সাধনমার্গ-পরিবর্তন 
করিতে হইবে । সকল বীজমন্ত্রই দীক্ষামূণে প্রচারিত হইতেছে বলিয়া, 
এ বীঙগমন্ত্রকে জীবনের সারসর্বস্থ বপিয়। গ্রহণ করিধার প্রয়ো্নে, 
দীক্ষা পাইখার পরে এ মন্ত্রের অনুকৃপ ধর্পরস্থ, শান্তর বা দাশনিক মতবাদকে 
অন্ধের মত স্বীকার করিয়া নিতে হইতেছে । দখক্ষ। নিবার পরে কেহ বদি 
ীক্ষাগ্রাপ্ত মন্ত্রে সমর্থনকাগী দর্শনিক মতব।দকে গশ্সে প্রশ্নে চজ্জরিত 
করিতে থাকে, তাহা হইলে ছাহার সাধন-জীবন মাটি হইয়া যায়। 
সাধন করিতে করিতে একলা যে অমুময় "্ান্বাদন অবশ্ন্তাবা। 
ব্যাপার, বিচার-বিতর্কের গুরঞ্গাঘাতে ছাহ। দূরাতিদূরে সরিয়া পড়ে। 
ইহারই দরুণ দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধক্কে নি যুক্তিবুদ্ধির বিরুদ্ধে হইলেও 
সাধনের রুচিবর্ধক আপাততঃ অযৌক্তিক নির্দেশগুলি মানিয়া চলিতে 
হয়। স্বাধীন বিচার-শক্তি এবং সাধনপধানুলরণের শান্তি এই ঢইক্লের 
সংঘর্ষে অনেক ভাল ভাল নৌকা ঝড়ের মুখে বানচাল হইয়া গিয়াছে, 
ইহ! সত্য ; 
অন্যেরা গারস্বরে চীংকার করিয়া কীর্ভন করেন বলিয়াই তোমরাও 
ভাহাই করিবে, ইহা আমার নির্দেশ নহে। কীর্তন যাহাঠে সোমার 


১৩৮ 


বিংশ খও 
ধ্যানাভিশিবেশের সহায়ক হয়, তেমন ভাবে কহিবে। নাতিমৃদ্ু নাভি- 
উচ্চ কার্ডনই আমার মতে শ্রেয়: কীর্তন শান্ত সমাহিগড ভাবে করিবার 
চেষ্টা ভাল। তবে, উদয়াস্ত কীর্ভন বা অহোরাত্র কীর্তন বা নগর- 
ন্বীর্ভন করিবার কালে মাঝে মাঝে ভাবের প্রবল উদ্দীপন! নর্ভভন- 
কুর্দনাদির প্রশ্রয় দিলে, তাহ! দোষের নহে। কীর্ভনটাই হোদাদের 
সাধনা নহে, ধ্যাননিবিষ্টভাই তোমাদের সাধনা। 


মনে রাখিও. তোমাদের সাধনে কি অপরূপ বস্ত আছে । গুরুকে 
পুজ। কবাই তোমাদের লক্ষ্য নহে, সদ্গুরুর নিষ্্য সান্সিধা নিয়ত উপলব্ধি 
করিয়া তাহার প্রেরণায় প্রবল উগ্যমে সাধন করিয়। যাওয়া তোমাদের 
লক্ষাা! কাহাকেও অবতার বলিয়া পূজা করা বা প্রচার করাই 
তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে পরমেশ্বরের 
অবতরণ সম্ভব করিয়া তোলাই তোমাদের লক্ষ)। অঠি প্রাচীন 
কালের শপঃলাধনাকে তিনটী তুড়িতে উড়াইরা। দিয়া কেবল কীর্ভভন 
করিয়া চবিবশ ঘণ্ট। কাটাইয়। দেওয়াই তোমাদের লক্ষ্য নহে, ভোমরা 
প্রচণ্ড সন্কল্পের বলে ব্রা্গণত্ব৪ অজ্জন করিবে, সমগ্র জগতের কল]াণের 
জন্ঠ নিজেদিগকে উৎসর্গ৪ করিবে, সকল মন্ত্রের সমন্ব় যেই মহা মন্ত্র | 
তাহার মাধন৪ করিবে, লাম-সাধন-কালে হুল্প সহজ স্বাভাবিক 
প্রাণায়ামও অভ্যাস করিবে, সমাধিস্থ হইয়া কম্মও করিবে, কম্্ন *পিতে 
করিতে সমাধিও অভ্জন করিবে। 

বৈদিকের যদ্জধৃম, ভান্িকের বামাচার, মাত্র এই দ্ইটা গিনিষক্চেই 
আমি আমার সাধন-মার্গের অঙ্গীভূভ করিতে পারি লাই। নতুব। এই 
সাধনে অতীত্ডের: সমণ্ত সা্বিক অভিভ্রন্থা ও দিব্য গাপ্তির লমাহার 
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ধৃতং গ্রেয়া 


ঘটিয়াছে | ' ভোমরা ধ্যান, জপ, কীর্তন, 'স্তোত্রপ1ঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী গান 
এবং জগন্মগল-নক্বল্প সবই সাগগ্রস্পূর্ণ ভাবে করিয়া যাইবে । 


তোমার যাহাতে ইষ্ট-উদ্দীপন হয় না,ঃছেমন কীর্ভনে গিয়া গায়ক বা 
শ্রেত। রূপে যোগদান করিলে পাপ হইবে না সত] কিন্তু লাভও ত হইবে 
না। পৃথিবীর গ্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দিতে 
পার। বাধা কি? বাধ! এমন অনুষ্ঠানে, যাহা রুচিবিগিত, নীতি- 
বিগঠিত, অশদাচারহু্ট।  কর্তাভজারা৪ বৈষ্ণব কিন্ত বিঙ্য়কুষ 
গোস্বামী কি তাহাদের সাধনচক্রে বলিয়া কদাচার দেখিয়া ভৈরব হক্কারে 
গরতিবাদ করিয়া স্থানত্যাগ করেন নাই? ধর্মের নাম করিয়। যাহারা 
মগ্ধপান করিবেন, তাহারা তান্ত্রিকই হউন বা গ্রীষ্টানই হউন, তোমার 
পক্ষে মৎসঙ্গ নহেন | শান্ত্রব্যাখ্যার নান করিয়া যাহার] পরনিন্ন। 
করিবেন, তাহারা বৈষ্ণবই হউন আর টৈদাস্তিকই হউন, তোমার পক্ষে 
বর্জনীয় । 
যেকোনও কীর্তনই হউক না কেন, বারংবার শুনিতে শুনিতে 
কীন্তিভ নাম মনের ডিতরে খোদাই হইয়। বলিয়া যায়। যে নাম-কীর্ভন 
গ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তোমার ইষ্টনামের উদ্দীপনা করিবে, সেই 
নামের কীর্তন দীর্ঘকাল বগিয়া শুনিলে তোমার তাশেষ লাভ। কিসে 
তোমার লাভ, তাহ] বিবেচনা করিয়া চলাই প্রত্েকের কর্তবা। নশ্বর 
জীবনের সময়টুকু বড়ই স্কীর্ণ ও অনিশ্চিত । একথ। স্মরণে রাখিয়া 
গ্রতোকের চল৷ গায়ো্ন। 


যতক্ষণ বাচিব, ইষ্টনামই করিব, অন্তদ্দিকে মন দিব ন।॥-ইহাই-কর 
পণ। এই পণ রক্ষা করিতে কতিতে যেখান, দিয়া যত ষণ্প্রদায়ের 
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যত ধর্থানুষ্ঠানে 'যেগদান বা সহযেগ করিতে পার, কর । আমাদের 
মে ছাড়া অন্ত মচ্চে যাহারা চলিবেন, তাহারা নরক ভুগিবেন, এই 
জাতীয় গ্রাম কুসংস্কার আমাদের নাই। অগ্ঠ মতের লোকেরা সত্যই 
নরকে পচিবেন কি নাবা পচিতেছেন কি না, ভাহা নরকে গিয়া তুমি, 
আমি বা অপর কেহ দেখিয়া আপি নাট । 


গ্রত্যেক্রেই নিজ নিজ্ঞ মতে গভীর বিশ্বাদ থক! গ্রায়োজন। 
বিশ্বাস হইস্ছে নিষ্ঠা অর্থাৎ সহস্র বাধার মধ্োও লাগিয়৷ থাকার শক্তি 
আগে। নিষ্ঠার ফলে সাধনে পূর্ণ সিদ্ধি অজ্জিত হয়। 


অপরের সাথে তাল দিতে গেলে যদি োমার নিজ মত ও পথের 
ওতি তোমার নিষ্টী কমিয়] যায়, তবে ত সব্বনাশ হইয়া গেল। নিজের 
মতে ও পথে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত চলিতে গেলে যদি অপরের সাথে তাল 
দেওয়ার বাধা ঘটে, তবে ছে।মার উপরে বিরক্ত হইবার অনিকার মেই 
অপর ব)ঞির বিল্দুমাতরও নাই। ধর্মীয় ব্যাপার কাহারও ছেলেমেয়ের 
বিয়া-শাদী নহে যে দশজনের খুণীর দিকে তাকাইয়। করিতে হইবে। 
সাধন-ভজন এবং ভান্তায় অনুকৃপ ধর্মীয় ব]াপার গুলি প্রধানতঃ ছোমার 
বক্তিগত, পরোক্ষতঃ ভোম।র লমসাধকদের সহিত সন্মিপিত, দূরতঃ 
বিশ্বের গ্রতিজনের কল্যাণের সহি বিজড়িত । তোমার সাঁধন জগৎ- 
কল্যাণের সাধন বলিয়। ইহা জগজ্জনের হিতের সহিত সন্ধযুত্ত কি 
তুমি নিদিষ্ট দিনে বা মময়ে নিজের সাধন পর্হার করিয়া পরের চরখায় 
তেল দিছে দেখিলে, তৌমার ফাহার| মঙ্গণকামী, এমন ব)ক্তিমাত্রই 
মর্মে মন্ষ্ে ব)ধিত হইবেন। 
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লিঙ্গের সাধন নিজে পূর্ণমাত্তায় করিয়া যাইবে কিন্ত অপরের সাগনের 
ব্যাথা সথষ্টি করিবে না, ইহাই হইবে ভোমার নীতি । অপরকে তাহার 
লাধনে লাগিয়া থাকিতে উৎসাহিত করিবে কিন্ত পিঙ্দের সাধনের কোনও 
ক্ষঠি হইতে দিবে না, ইহাও হইবে তোমার নীতি । লোকের কাছে 
বাহাছুণী করিধার জন্ত তোমাদের. অনেকে: স্বকীয় আধ্যাত্মিক কর্তৃবে) 
অবহেলা করিয়। অন্যদের ব্যাপারে একেবারে উন্মন্ত হয়৷ যাও, এম৭ 
কুদৃষটান্ত সত্যই আছে। 


সম্প্রতি হুগলী কি বর্ধমান জেলার একট! গ্রামের ছেলেরা এমন 
কোনও ধর্মাগরষ্টান করিয়াছে, যাহার মধে] অথগ্ত-সাধনার ছন্দাংশমাত্র 
নাই। কিন্তু পরিশিষ্টে একটা. গানের মজলিশ ছিল, যাহাতে আমার 
রচিত কয়েকটা গান পরিবেশন করা হয়। . ছেলেরা আত্মগ্রসাদে অধীর 
হয়৷ আমাকে পত্র লিখিয়াছে যে, ভাহারা অথগু-আদর্শের প্রচার 
করিতেছে। চি | | - 


ছেলেরা মনে মনে আমার কাছে প্রশংন। পাবার প্রত্যাশা 
করিতেছিল কিন্তু আমি তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পত্র.পিখিতে 
পারি নাই । কোনও একট। সাম্প্রদায়িক. অনুষ্ঠানের এক কোণায় “খণ্ড 
আজিকে ঠোক খণ্ড” গানটা গাহিয়। গেলেই অথও্-আদর্শের.প্রচার 
করায় না। _অখও্ড-আদর্শ £চার, করিতে হইলে. অথও মেরুদ গু:চাঠ» 
গ্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রণ্ি পূর্ণ শ্রদ্ধা বঙগায় রাখিয়াও., নিজের আদর্শের 
গতি অবিচলি » নিষ্া রাখা চাই | 


খাতির রক্ষা করা আর ধন্মকার্্য করা এক কথা নহে ।  ধন্মকাধ্য 
শিহাস্তই হাত্বিক ব্যপার, বাদ সমাছের উপরে গাহারশুভ ভাব 
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আছে । খাঠির রক্ষা নিভাত্তট সামাজিক ব্যাপার, আত্মিক উন্নতির 


উপবে হার ঘনিষ্ট গ্রভাব অনেক সময়েই থাকে না। কাহাকেও- 
অকারণে রুষ্ট করিবে, না, এই পণ কর কিন্তু খাতির রাখিতে গিয়া 
নিজের ধবল কদাচ কমাইও না। 

পশ্মে যেখানে আচাএ-অলুষ্ঠনের অভি-ব|ছণ্য, সেখানে ধর্ম লোক- 
দেখানো সামগ্রীতে পরিণত- হয়। 


ধর্মে যেখানে -উপলান্ধর সম্মান 
সর্ধেচ্চ, খানে আচার 


“অনুষ্ঠানের 'অনাবশ্রাক. বাহুল্য আপনা আপনি 
হ্রাস পায়। আচার-অনুষ্ঠান ও উপজ্ন্ধি উভয়ই শুটিতার; অপেক্ষ। 
রাখে । দেহে, মনে, বাক্যে, সর্বপা শুচি থ|কিধার চেষ্ট)। করিবে। 

উপপন্ধিমান্‌ পুরুৰ কদীচ সম্মানের অভিপাধী হন না। কীর্তন 
করিয়া দশায় পড়িলে হাজা লেকে অভিশুদ্র চণ্ডালের৪ পদম্পশশ করিয়া 
প্রণাম করে, দশায় পড়িবার ইহাই যেন প্রেরণা না হয়। মধুলুবধ ভৃষ্সের 
হায় সনত। আসিয়া উপলন্ধিমান্‌ পুরুষের চতুদ্দিকে বেই্টন করিয়া ধরে, 
উপলব্ধি গাভের প্রেরণা যেন ইহা। হইতে তুমি সংগ্রহ না কর গ্রাতি- 
পৃত্তিনুদ্ধের উচ্চোপলব্ধি ক্ষণকালন্থামী 1: এ গ্রয্ন আজ গনেকেই কুষ্ঠাহীন 
কে করিতেছে যে, অমুকে সাত দিন সাত রাত্র ইরিন/মধীর্ভন করিয়। 
আপিল, তার পরের দিনই মে চোবরা-কারবার করিয়া ধনগঞচয়ে কি 
করিয়া আগ্রহী ব। প্রধৃন্ত হইতে পারে? এ প্রশ্ন৪, হইতেছে যে, আমুকে 
অণিমা লিমা 'আদি সিদ্ধি;অর্জন কর।র পরে তি জঘন্ত কুকাও 
করিয়া রাজরে দণ্ডনীয় হইল সেন? 


এ খল্মআর ধঙ্দ্রের ভান এক কপা নঠে। যে ধর্দদী করিতে চাহ, মে 
ভূশিয়া যাও যে; ০ঠামার দিকে। -জগচ্ছের একটা কাণা চে।খ'ও তাক। ইয়া: 
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আছে। অপরে তোমাকে দেখিতেছে ভাবিলেই তুমি তার কাছে ভাল 
হইবার চেষ্টা করিবে, নিগ্গের কাছে নহে। নিজের কাজে যে ধাম্মিক বা 
সাধু নহে, সে অপরের তারিফ পাইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মা, বিষুঃ বা মহেশ্বর 
হইয়া! যায় নাই। পরপ্রশংসা-লুদ্ধেরা বড় খেলো নীতিজ্ঞান নিয়া চলে। 
সৎ্কাজে যদ্দি পরের প্রশংসা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা মৎ- 
কাদও করিতে সম্মহ হয় না। গঠিত কাজ করিয়াও যদি লোক গ্রসংসা 
মিলে, তবে তাহাভে তাহাদের সরম নাই। কোনটা সৎ, কোন্ট। অসৎ, 
তাহা যেখানে বুঝিতে অক্ষম হইবে, সেখানে বিচারে বসিও, কোন্টান্ছে 
তোমার বেশী লাভ, স্থায়ী লাভ আর কোন্টাতে তোমার কমলাভ 
ক্ষণিক লাভ। স্থায়ী এবং বেশী লাভের দিকে তাক।ইয়াই কাজ 
কপিও। 
সাংসারিক ও ধান্সিক। এই উদয়বিধ ব্যাপারের জনই তোমাদের 
এুঠি আমার হহ।হ উপদেশ। | 
নামকীর্ভন করিতে করিতে যখন প্যানাবেশ আ।শিয়। যাইবে, তখন 
কীর্তন ছাড়িয়া দিবে, ধ]ানে ডুবিয়া যাইবে। কীর্তন কদিতে করিতে 
উদ্দাম আনন্দে উচ্ছপ ভভ্তদ্দের নৃাপর চিত্র বড় স্ুনার কিশ্ত প্যান- 
প্রশান্ত সাধকদের স্থির নিশ্চণ শিগ্ধ মুত্তিগুলি আরও মধুর, আরও সুনার | 
পুর্ব্বোপ্তত ছবি কিছুকাল মনের ঠিতরে জাগিয়া থাকে, শেষোক্ত ছবি 
থাকে দীর্ঘকাল এবং কখনো কখনে। হয় সুগভীর ধ্যানের সঠায়ক | 


জপ করিতে করিতেও ধ্যান আমে। লুষ্চরাং কীর্তন কঠিতে 
করিতে যখন মনে আবেশ আলিয়া গেল, গুখান কথকে স্তব্ধ করিয়া 
দিয়। স্বাভাবিক শ্বামে আর গ্রশ্বাসে নাম জপিতে সু কর। 
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নাম জপিতে জপিতে যখন ধ্যানের প্রবাহ স্কু হয়া গেল, তখন 
দ্হমন পরমেখরে উঁপিয়া দিয়! নিশ্চিন্ত হও). 

কলির জীব ধানে অধিকারী নে, এরূপ যুক্তি তোমাদের জন্ 
নহে। 
কার্ডন করিতে গেলে হঙ্মারেগে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ 
চীংক্কার ছাড়িবে না, এপ যুক্তিও তোমাদের জন্য নঠে। 


পেট ভরিয়া খাইতে হইলে নিমপাভা! ভাঙ্গা, বেগুন পোড়া, 
ভাল, তরকারী, চাটনি প্রভৃতি সবই যেমন কিছু কিছু জরকার, 
ঠিক তেমনি জপ, ধান, কীর্তন, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃঠির প্রতোক্টাই 
শাধকের সাধন-পুষ্টির ভ্ গ্রয়োজনীয়। ঈশরে নিজেকে ভুবাইয়া 
দেওয়াই আমল বথা। শুধু নিমপাতা ভাজ। দিয়া কি পেট ভান যাহ 


সা? যায়। শুধু চাটনি দিয়াও তাহা চলে । কিন্তু পঞ্ব্যঞ্সনের সুষম 


প্রয়োগ অধিকতর গ্রীতিকর ও হিতকর । 
ভান, কর্ন ও ভক্তির পারস্পরিক কলহকেও দূর করিতে হইবে। 
বাহ। ভক্তির বদ্ধক, এমন কন্ম কেন কসিব না? অথবা জীধনের 
গচ্োক্টী কম্মুই এমন ভাবে কেন করিব না, যাহাতে তাহা দ্বার 
গ্রাতাক্ষে বা পরোষ্ষে ভক্তির উপচয় ঘটে? যাহাতে জ্ঞানের উদয় হয়, 
এমন কর্ম কেণ করিব না? অথব। জীবনের প্রস্ট্েকটী কশ্দুই এমন 
ভাবে কেন করিব না, যাহাতে তাহ দ্বার এঙাক্ষে বা পরোক্ষে জ্ত.নের 
বিকাশ ঘটে? ভ্ঞ।নকে ভক্তি হইতে এবং ০ক্ভিকে জ্ঞান হইতে কেন 
বিচ্ছিন্ন কগিয়। রাখিব? ভক্ত হইতে হইলেই অন্ধ হইতে হইবে আলী 
ইঠতে হইলেঠ ভন্ি'কে উড়াইয়া দি হইবে, ৫হার কোন্‌ প্রায়! শীত] 
এ 


১০ 


ঘৃতং গ্রে 


আছে? পরমেশ্বর সীমাবদ্ধ হইমাও যদি আমীম হইতে পারেন বা 
অনীম অনন্ত হইয়াও সীম: পাস্ত হইতে পারেন। তথ আমিই বা 
জ্ঞানী হইয়া ভত্ত। হইতে কেন পারিব ন, ভক্ত হইয়াও জ্ঞানী হইতে 
কেন অপমর্থ হইব? 
কর্মীকে অনাবহ্ক বলিয়া ধরিয়। লইয়াই অধিগাংশ ক্ষেত্রে গেল 

বাধান হইয়াছে । কন্ম ছাড়া জ্ঞ/ন'ও হইবে না, ভক্তিও হইবে না। 
কোনও কোনও কন যদি জ্ঞানের বা ভক্তির উদয়ে সহায়ক হইতে পারে» 
তবে কেন আমরা চেষ্ট। করিব না যে, আমাদের সর্বরপ্রক।র কম্মই ভ্র/ন 
ও ভক্তির পুষ্টি-বিধান করুক? 

 অন্ধভক্কিতে কর্ম করিলে নীতিজ্ঞনের বালাই থাকে না। মীতি- 


জ্ঞ/নহীন হইয়া কম্ম করিলে মেষ্ট কর্ম ভক্তির উদয় নাও ঘটাইতে পারে । 
অজ্ঞান অবস্থায় কন্ম করিলে মেই বর্মেরও নীতবিগহিত হইবার সম্তাবনা 
থাকে । এই কারণে অজ্ঞানের কর্খে জ্ঞানোদয় নাও হইতে পারে। 
সুতরাং কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপরে একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িতেছে। ঃ 


সুতরাং ভোমরা, একাধারে জ্ঞানী, কর্ম ও ভক্ত হইবার চেষ্টা কর। 
ইহাই অখণ্ডের অখগ্ুত্ব। ইতি__ 


আ'শীর্বাদক 
স্বরূপাঁনন্দ 


১৪৬ 


বিংশ খঞ 


হরি ভি 
বাটানগর 
কল্যাণীয়েযু ১ ইভা 
মেহের বাবা__ 


গআমার গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 
রান, কম্মা ও ভক্তি টয়া বাদ- 
একটা বৃস্থে তিনটা ফুল ফোটা কি অ 
বলি, একটা ফুলেই তিনটা তিন 
অথবা 


বিসম্বাদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না 
সম্ভব? অথবা আরও স্পষ্ট করিয়! 
পা রঙ্গের পাপড়ী হওয়াকি অসম্ভব? 
আমেরিক।র নুখার বর লা 
উন [রবাঙ্ক ছই তিনটা ফলের বিশেষত্ব একটা ফলে 
নি শন ঠঃ ফলের স্থষ্টি করিয়াছেন। ভারচের ধর্ম 
না লা রঃ পূর্ণ 05/85 বারবাঙ্ক কেহ হইতে 

? তমা জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি নিয়া অনেক কলহ 


করিয় বর 
বা এযাছ। ইহাই বথেষট বুক্তি নহে যে এই ভিনটার সুষম সমাবেশ সম্ভব 
নহে। অতীতে কলহের €ি 


তক্ততায় ধর্গৎকে বিষাক্ত করিয় 
1» 

বলি রম! 

লিয়াই ত বর্তমানে ৪ ভবিষ্যতে যাহাতে নিষ্ষগহ সমন্বয়ের পূর্ণাননে 

কাটিছে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্ক!র করিতে হইবে। বিশ্বাম করিও 

সেই পথ শাবিদ্কতও হুইয়াছে। 


একটা আ্রফলে সবগুলি রন্ট বিগ্চমান। শৈশবে তাহাতে কষায় 
রূসের আধিক্য, -*শোরে তাহাতে অন্্রঃসের সঞ্চার, যৌবনে তাহাতে 
তমুরদের অত্য।পিকণ, পর্ণঠা়্ ও পরিপক্ৃতায় তাহাতে মধুররণের 
সমারোহ । যখন যেই রসটাই প্রধান হউক, সপ্্ে সর্দে অপর রদগুলিও 
১৪৭ 


যুতং গ্রোয়া। 

বর্তমান থাকিতেছে । কখনে। কখনো একটী রস অন্থতর রসে রূপান্তরিত 
হইতেছে | ' জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সন্ধেও এই ছৃষ্টাশুট গ্রহণীয়। 'আজ 
যাহা জ্ঞান, কাল-তাহা ভক্তি, আজ যাহা পরমরমণীয় ভাক্ত, কাল তাহ। 
অবিচল স্থির জ্র।ন, আদ যাহা জ্ঞান, কাল তাহ] অত্রানত অগ্রম।দ কর্ম, 
আজ যাহ। কর্ম, কাল তাহা অমৃতমরসা ভক্তি বা বিদ্যুদ্ুজ্জল জ্ঞান। 
একটা অনুক্ষণ আর একটাতে রূপান্তর পাইতেছে। একটীকে আর 
একটী হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার উপায় নাই। গঙ্গা, যমুনা! ও 
সরস্বতী এই তিন নদীর জলকে ততক্ষণই পৃথক করিণা। দেখার ব। রায়ার 
উপায় আছে, যক্ষণ তাহারা ভ্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া না পৌছিতভেছে। 
পোৌছিয়৷ গেলে আর তাহাদিগকে আগাদা করিষ। চিনিবার উপায় নাই, 
গ্রয়োজনও নাই। ৷ 

তথাপি যে আমরা ইহ।দিগকে আলাদা করিম! মার্কা, মারিতে, চেষট। 
করি, তাহার কারণ, আমাদের সাম্প্রদায়িক গরিমা রক্ষার আগ্রহ 
ব্যহীত আর কিছুই নহে। 

নি্গ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুর।গ এবং নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
£গৌরব-বোধ দেষের কথা নহে। ইহারও প্রয়োজন আছে। যার সম্প্রদায় 
যেূপেরই হউক না কেন, ইহার সম্পর্কে অনাধারণ গৌরববৌধ করিবার 
মত যোগ্য কারণ এবং উপকরণ সতত থকে । এই গৌরববোধ 
সাধককে নিজ সম্প্রদায়ে অনুশীপিত ও নুগ্রশংনিত সদাচারগুলি হইতে 
বিভ্ষ্ট হইবার পথে বাধ! সৃষ্টি করে। ভাই, এই গৌরববোধ সাধকের 
পক্ষে হিতকর। এই গৌরববোধ সমাজের পক্ষে ঘখনই অহিতকর, 
যখন ইহা গপর মনের ও'অপর পথের সাঁধকদের নিন্দায় ও গ্ভণে 
প্রযুক্ত হয়। চি 1978 


বিংশ খওড 


প্রকৃত প্রস্তাবে নিন্দর সঙ্গত কারণও কিছু নাই।-জ্ঞান, কমু বা ভক্তি 
জা মধ্যে যেইটাকে .কে হযুখন নিজের প্রধান বা একমাত্র উপজীব্য 
বলিয়া গ্রহণ করে, তখন ইহার! উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে ।- লক্ষ্য 
ইাদের উর্ধে, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ইহাদের রাজ্যের আনেকা- 


ক 
নক দূরে। সেই লক্ষে যখন পৌঁছান যায়, তখন ইহ নাদোতীর্ণ 
নাধিকের পায়ের ঠেলায় দূরে মরিয়া যায়। 


ভগবানক্চে বে যেমন করিয়াই বুঝুক বা বর্ণনা করুক, তার কাছে 
নিয়া নিজেকে পৌছানই গ্রতিগনের লক্ষ্য। কেহ এমন করিয়া 
বুঝিয়াছে, যাহাতে কর্মের বাহন ছাড়া অঞগতি তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। 
কেহ বা এমন করিয়। বুঝিয়াছে, যাহাতে জানের বাহন ছাড়। তাহার 


গতিবেগ রক্ষা অনন্তব।' কেহ বা এমন করিয়া বুঝিয়াছে, যাহাতে 


ভক্কির বাহন ছাড়া তাহার এক চুল আগাইবার উপায় নাই। ভগবানকে 
এমন করিয়া বুঝা সম্তব, যাহাতে একটা রথেই জ্ঞান, কর্ম, প্রেমকে 


ভুড়িয়। লইয়া অগ্রলর হওয়া যায়। বাস্তবে ইহা অসম্ভব নহে বণিয়াই 


ক্লনায় ইহা। সম্ভব বলিয়৷ আমার নিকটে প্রতিভাত হইয়।ছে। আবার 
কল্পনায় ইহা সন্তব বলি! অনুভব করার দরুণে বাস্তবে ইহাকে রড 
বণিয়া উপলন্ধি করিবার প্রয়ান পাইতে আমি সাহমী হইয়াছি। এই 
উপলব্ধি আমি পাই নাই, কেবল কথার পর কথাই বিয়া! বাইতেছি 
এমন মনে করিও না। হরিদ্রা, শাল ও নীল এই ঠিনটা রং যেম 
মিপিতে পারে, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটা পথ ভেমন মিলি 
পারে। | 


১৪৪ 


ধৃতং প্রেয়া 
হরাং কেহ ইহাদের মধ ক্আালাদ! করিয়! নির্দিষ্ট একটা মার্গ 
রি কির থাকিলে আমি তাহাকে নিন্দা করিব কোন্‌ দুঃখে? 
ক্স 


ইতি-_ আশীর্বাদ ক 


ত্বরূপালচ্দ 


(৫৫) 
রি বাটানগর 
হরি 


৯ই ফাল্তন, ১৩৭১ 
কল্যাণীয়েযু £_ 
নেহের বাবা_প্রাণভর! ল্লেহ ও আশিস জ।নিও। 


আমি বা তুমি আশ্রমে বাস করিতেছি বা ধর্মগ্রচারকের জীবন গ্রহণ 
করিয়াছি, ইহাই আমাদের নৈতিক অধোগতি নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট 
ঠ 


গ্যারাটি নহে । আমি ব! তুমি নিয়ত নিঞ্জেকে শুদ্ধ, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ 
রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি,_ইহারও প্রয়োজন। আশ্রমবানী 
হইয়াছি ত জগছুদ্ধার করিয়া দিয়াছি, আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষদের 
অপেশণ উত্কৃষ্ট হইয়। গিয়াছি, আমাদের উচ্চতার আর নাগাল পায় 
কে,এই জাতীয় উচ্চমন্তহা হীনতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ 
গৃহস্থের। যেরূপ কাজ কগিলে নিনানীম হইয়া থাকে, যেরূপ ব্]/পারে 
শিথিলদৃষ্টি হইলে অধঃপাতে যায়, সেরূপ কাজ বা দৃষ্টশৈধিল্য আমাদের 
পঙ্ষেও বর্জনীয়। আমরা আশ্রমবাগী হইয়াছি বলিয়। আমাদের জন্ 


নীতিশান্ত্রের ও সদাচারের টাকা-ভাষ্] নুতন রকমের হইবে, ইহা প্রত্যাশ। 
করা উচিত নহে। 


১৫০ 


৮৮... 


বিংশ খণ্ড 

একজন গুরুদেব বা ধর্দদপ্রচারক 
চালাক হইতে পারেন, কিন্ত ঘজ্জন্ত ট 
তাহার জন্মে না। 


সাধারণ মানুষের চাইতে চতুর বা 
নতিক মদাচ।র লঙ্ঘনের অধিকার 


নে কাজ তাহার একজন শিষ্য বা অনুবর্তী্ পক্ষে 
পাপ, সে কাজ তাহার নিজের পক্ষে দিবা 


হওয়। অন্যায়। নীভিজ্ঞ/নের মধযাদা 
লোককেই রাখিতে হইবে। 
হইবেন। পতি ব্যক্তি গুরু 
সব এশ্বরিকী লীপা আর 
হঃশীলভা,__নীতিজ্ঞানের এ 


[চার বা লীলা বলিয়। ব্যাখ্য।ত 
সাধারণ ও অসাধারণ নকল 
না রাখিলে মে বা তিনি পথত্রষ্ট ও পতিত 
দেব বা মঠাধ্যক্ষ বণিয়াই তাহার কুকাধ্য 
সাধারণ লোকের কুকাধ্য-সমৃহ নরকগ্রদ 
ই ধৈষ্ঠমন্ত চলিষে না। অতএব লোক- 
বাবহারে ও গুপ্ত।চারে তোমাকে, আমাকে এবং সকলকে নিজ নিজ শুদ্ধ 
বিবেঞ্চের নিকটে নিষ্প।প, শিরপ্াধ ও নিষ্কল্ক থাকিতে হইবে। 


এই কথাটা তোমর। প্রতি জনে মনে রাখিও। এই দুর্ভাগা দেশে 
অবতার-বাদ এমন সহজে প্রতিটি যে, একবার কাহাকেও অবতার 
বলিয়া গ্রচার করিতে পারিলে তিনি অবাধে অভীব নিন্দনীয় কাজ সমূহ 
সগর্ধর করিয়া যাইতে সমর্থ হন, ভেড়ার পাল প্রতিবাদ ন করিয়। 
সোলাসে গ্রচার করে_-“ইঠা আমাদের প্রভুর অপার শীলা।» এই 
সকল অবতার! অমর নহেন, ইহাদের সম্প্রদায়ও চিরকাল থাকিবে 
ন।। কিন্তু দেশের মাটির স্বাভাবিক ধাে আরও কত কত অবতারের। | 
আিভূতি হইবেন এবং পৃজিত হঠবেন। মনে রাখিতে হইছে যে, 
লৌকিক সদাচাএকে লঙ্ঘন করিবার অধিকার তীহাদেরও নাই। 
ধন্মোন্মদন। অনাচারকে গ্রশ্রয় দিতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধন্দরবোধ নীতি- 
ভুনের সহি বিরোধ কদাচ করিবে না। পণ মকলের পক্ষেই পপ, 


১৫১ 


ধৃতং গ্রেম়া। 


সকলের পক্ষে বর্জনীয়, সকল যুগেই- নিন্দনীয় । একজন: সাঁধারণ 

লোক ঢ্টটা বিবাহ করিলে নিন্দনীয়: হবে, -বহু-বিবাঁহ-নিবারণের; জঙ্ত; 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যা!মাগর :মহাশয়কে আসিয়া, আন্দোলন করিতে হৃউবে-অ।র 

ঈশ্বরতুল্য ,মহাপুরুষের)। কেহ, অটুট, . কেহু, দশটা, কেহ যোলটা ব্বাহ 

করিয়া লীলাধর পুরুষ বল্য়া অভিনন্দিত হইবেন, ই] স্তায়বিচারু 

নহে। কোথাও যুক্তি; দেখান হইবে, পুত্রমস্তান হইল না.বণিয়া ইনি 

এতগুলি বিবাহ করিম[ছেন, কোথাও, বা যুক্তি দেখান হইবে, উৎকৃষ্ট 
ঙ্গাতির মানুষের: সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার, জন ইনি. এক্রিডিং বুলি কাজ 
করিয়াছেন,_-এসব যুকিসঙ্গিতও নহে, গ্রহ্ণীয়ও নহে। | 

একজন সাদারন লোক পকেট কাটি তোমার রুমাল হইতে ছ্‌ইটা 
টাকা নিলে মে রাস্ত/র হাজার লোকের কিপ' খায়! মিবে আর এক- 
জন জঈগরভুলা লোক" একজনকে €ই লক্ষ টাক! ঠকাইলে এই কার্ধা 
শীলা বপিয়া সঘগ্ধিত হইবে, ইহ।র “মধ কোথাও একক্ণ| স্থবিচার 
নাই জাণিও। বেঝাক্তি লোককে একটী পয়মাও ইচ্চপুরর্বক ঠকায়, 
সেও যেমন চোর, খিনি লোককে ইচ্ছাপুর্বকক কোটি মুদ্। ঠকাইয়াও.ধর। 
পড়েন ন। বা পড়িলেও 'অব্যাহতি পান, তিনি তেমন চে(র | চোরের 
জগতের পূজ। পাইবে, ইহা অবিচার । 
লে।ভ এবং কামের ।অদীন ইইয়। ছুর্বপচেতা। মহাপুরুষেরা কেবগ 

পরের বা মমাজেরই অনিষ্ট করেন না, নিজেদেরও অনিষ্ট করেন। 
পোকের চোখে ধুপি নিক্ষেপ করিয়া তাহারা সহর গুলজার করিভে 
পারেন, কিন্ত বিবেকের দংশন হইতে; কি তাহার! মুক্তি পান? পর- 
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বিংশখণ্ড.. 

নাকী নর ; 
স্পর্শ মাত্রও না করিয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, এমন মহাপুরুব কেহ কেহ 
ক্র বড়যন্ত্রেরই ফল। কিন্ত 
বাত করিয়া, বহু নানীকে চূড়ান্ত অসম্মান করিয়া, 
ব্চাগিত করিয়া তাহাদের এঠিক ও পারত্রিক 


খন, করিয়াও জগতের বুকে বীরদর্পে পাদচারণ। 


পু এ এমন মহাপুরুষের৪ অভাব নাই। বাহিরে শিষ্য- 
দল জগবাম্প 'বাজাইয়। তাহাদের অবতারত্ব এরচার করিয়া বেড়াইন্ডেছে 
কিনব ভিতরে বিষ্ঠার কীটগুণি তাহাদের অন্তরে কিলিখিলি করিয়া পেটে. 
নাড়ি-ভুঁড়িতে কেবল নিশ্ঠ নুতন শয়তাশীর ভিম্ব প্রপব করিতেছে । 
শোকের! গেকথা জানিঠে পারে নাই-বা জানিয়া থাকিলে ও সেগুলি, 
প্রভুর লীল। বিয়া ব্যায!াভার।, উড়াইয়। দিতে পারিয়াছে বলিয়া 
তাহারা যেশিঙ্গেদের কাছে লিগের স্চ্ছ, নুর, ও গরশংসি রহিয়াছেন, 
ইহা মনে কণা ভুল। হীহাদের অধঃ 


পতন ও বিবেকের অব্থন্ত/বী 
বৃশ্চিক-দংশনের কথ। চিন্ত। করিয়া তোমরা গুতোকে হশিয়ার হইয়া 


যাইও। অপরে. কে কোথাও তোমাদ্গিকে নিন্দা ব৷ প্রশং) ক বিল), 
ভাবিবার ভোমাদের প্রয়োজন নাই। নিলেদের কাছে লিঙ্গের] যেন 
কদীচ ছোট নাহ৪। ইতি__ 


বছু রমথীকে বিপথে প 
উভয়বিধ সর্বনাশ-সা 
করিয়া বেড়াইতেছেন, 


আ শীর্ব।? ক. 
স্বব্ধপান 


১৫৩ 


ধৃতং গ্রেয়া 
(৫৬ ) 
শন বাটানগর 
৯ই ফাল্তুন, ৯৩৭১ 
বকলযাণীয়েযু 
স্নেহের বাধা__, গ্রাণভর! স্নেহ ও আশিল জানিও। 
ক্ষুদ্র কাজও সকলে মিলিয়া করিলে তাহার মধ্যে উৎ্নবের রর 
পাওয়। যায়। মিলনটাই একটা উৎসব, উপলক্ষ্যটা যত ছোটই হউক। 


তোমাদের জীবন চির-উৎসবম॥ হউক ইহার মধ্য দিয়া পিখিল- 
'ভূবনের মিলন-মন্ত্র সাধন করা হইবে। 


অভিমানে দূরে সরিয়া গিয়৷ নহে, সেবাবুদ্ধিতে সকলে সকলের 
সঠিত মিলি হইয়াই শক্তি শর্জন করিবে । জয় শক্তিমানেরই হইবে, 
দর্বলের নহে। যাহারা মিঙ্তে পারিয়াছে, শক্তিমান তাহারাই 
হইবে। 


অকপট সেব। এবং গুজ্জনিত আত্ম পগ্রসাদই জীবনের স্থায়ী সম্পদ । 
কেহই নেতা হইয়া জন্মে না, সেবা দ্বারা নেতৃত্ব-লাভ হয়। নেতৃত্ব করাই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ লার্থকণা নহে, সেবাদ।নে্ জীবনের চরম চরিস্ঠার্থত। 


ইতি-__ 
আশীর্ববাদক 
ত্ববাপানন্দ 
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বিংশ খণ্ড 
হরিগ (5৫8) ১ ন্ট 
বাটানগর 
কল্য।ণীয়েযু :-_ ১০7 
সেহের বাবা, প্রাণদুরা স্সেহ ও আশিস নিও। ০ 


নিজেদের মধ্যে আত্মকলহের ভাব থাকিলে কোনও সংগঠনের কাজ 
অগ্রগতি পায় না। অভএব মান-অভিমানের তুচ্ছ বিচার পাদ্রের তলায় 
চাপিয় রাখিয়া কি ভাবে সকলের শক্তি একই সময়ে একটী নিদ্দি্ট 
পক্ষো প্রয়োগ করা বায়, তোমরা প্রন্ঠিজনে মেই দিকে মন দ1ও । 

পর্ষম্গন পরস্পরকে ভয় করা বা অবিখবান করা বিশেষ ক্ষতিকর 


ব।পগার। কারণ মহ এই ছুইটী জিনিষকে স্ঘ হইতে দূর করিয়! 
দিতে হইবে। 


অখও্-সংহিতা পাঠ-গ্রকল্প ভালভাবে চলিলে ক্ষেত্রনিশ্মাণের কাজ 
অত্যন্তম 2য় । কথাটা প্রত্োকেই বিশ্বীন করিও এবং কাজটা ভালভাবে 
চালু রাখিও । 
এবার ত্রিপুরা-ভ্রমণ বাতিল করিতে বাধ্য হইয়। আমি বড় মর্মাহত 
হষ্টয়াছি। কিন্ত ভ্রমণ-তালিক1 পুনরায় যে-কোনও সময়ে হইতে পারে। 
তারিখ অনিশ্চিত এবং ভ্রমণ সুনিশ্চিত জাশিয়া হোমর| কাজ করিয়া 
যাইতে থাক | যে-কোনও সময়ে যে-কোনও স্থানে আমার রমন 
তালিকা! হঠাৎ হইয়া যাইতে পারে। আজ যেখানে যাইচ্েছি, কা 
সেখান হইতে দুই হাজার মাইল দুরে যাইতে পারি। ভ্রমণ-তা(িক 
আমি দেশ দেখিবার জন কৰি না, গ্রত্যহ খিচুড়ী খাইতে পাইব, এ 
লোভেও নহে । যেখানে সতাই আমাকে দিয়া তোমাদের প্রয়োজন 
কেন সেখানে যাইব না? 
১৫৫ 


সস্পির 


ধৃতং প্য়া 

ভার পাইলে খিভীষণের 
য়া কার্ধাভার দিয়া এই 
সুতরাং যাকে তাঁকে, জরুরী কাঙ্গের 
পুজা চাহি না। তথাপি 
[হার মহিত আমার 


গুরুতে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিরা সজ্বের কাধ্য- 
অভিনয় করে/--রহুজনকে বারংবার ক্ষমা করি 
বিষস্জেুনি্দিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি । 
সভার দ্রিবে না। আমি. গুরুরূপে জোমাদের 
যদি দেখিতে পা৪ যে. কেই, এমন উল্কি করিতেছে"য 
আচরণের সম্পর্ক নাই এবং-যাহা অপরের নিষ্টাহানিকর ও অপ্তরের শুদ্ধা- 
নাশক, ভাহ1 হইলে তাহাকে উপেক্ষা দার! মন্মানিত,.করিবে। 


প্রত্যেক মগুলীতে এই পত্রখান। পাঠ-করিয়া গ্রতিজনকে শুন। ইবে.। 


ইতি_ এক ফিউববহীল 8১, 
* 0 ই, এক 7 আশীর্বাদ ক 
স্বব্ূপানন্দ 

সি কলিকাতা 


হরিও 
নি ১১ই ফাল্ভুন, ১৩৭১৯ 
কণ্যাণীয়েঘু £- রর 
প্লেহের বাঁবা__, প্রাণভরা স্নেহ ও আপিস জানিও। 
যে.কাজই কর, ভাবিয়া চিত্ডিয়! করিও। এই বয়সে বিপড়ীব 
হইলে অনেকে পুনরায় আর বিবাহ করে নাঃ চিত্তের দুবার কামনা 


বাসনাকে দদ্তি করিয়! সর্বশক্তি রূপান্তরে গ্রকাশ করে জগৎকল্যাণ 
অনেকে পরমেশ্বরে মনঃগ্রাণ সমর্প, 


তে. চেষ্ট। করে এবং 


কার্যে বা জীবলেবার মধ্য দিয়া। 
করিয়া রিপুর তাড়না হইতে দেহ-মনকে মুক্ত প্রাখি 
৪6৬ 


১৯৯ বিংশ খও 
রি তোমার-পক্ষেও লেট আচরণ, মে কর্মপন্থা, সেট কৌশলু: 
1 হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই) টা 
বি অন্তরের ভোগেচ্ছাকে দমন রাখি কি করিয়।। এই-প্র ্ 
রর এ ্টান্তবলীর মধ্য দিয়া 'অনায়াসে,পাইতে:পার | চতুদিক্টে 
টি হাঙ্জার হিন্দু বিধবা-নারীর মুদি দেখিতে পাইবে) ইহাদের 
অধিকাংশই নিজ নিজ চরিত্রগত শুন্ধতা এবং আত্মপং্যমের ক্ষমতার জু, 
আমাদের পৃজনীয়া। যদিও উহাদের বৈরধবা-বরতত-পালন প্রথা হিপা 
চলিতেছে, ইচ্ছা করিলেও এই এ! উল্লজ্বন করিয়! পুনবিববাহিত হওয়া! 
নই কথ। নহে, তথ।পি ইহাদের বৈধব্য-পালন কেবল এরই দাস 
নহে, হার মধে। আদর্শগত উদ্দীপনার স্থান অতীব উচ্চে। কেহ কে 
দিগৃদ্াস্থা হয়) ইহা সত্য। কিন্তু অধিকাংশেই অতীব পবিত্র সৎ জীব 
যাপন করিয়। যাইতেছেন। 
তিনি বা তোম।র মতন অত্যান্ত বিপত্ধীকেরা ইহা হইতে কেন প্রেরণ 
মংগ্রহ করিবে না? 
ভোমাকে যদি পুনরায় বিবাহ কঠিতেই হয়, গবে সকল দিক 
বিবেচনা করিয়া! কার্ধাটী করিও | যে মেয়েটিকে বিবাহ করিবে, তাহাকে 
সুখী ও সনথষ্ট রাখিবার দায়িত্ব দিতে হইবে। ভাহাকে খা ক্েশে 
আর প্রয়োজনীয় বন্ত্রবরণ|দির অভাবে পঠিত হইতে না হয়, ইহার 
দায়িত্ব তোমার | বুদ্ধি-বিভ্রমে তুমি তোমার গ্রথম। পদ্ধীকে মাংসারিক 
স্থথ দিতে. পর নাই । নিয়ত অভাব-অনটনের মধে) থাকিয়! কঠিন 
রাগে ভুগিয়া দে গতান্থু হইয়াছে, তাহার সুচিক্িৎসাও করিতে পার 
ই) পুনরায় আর একটা কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহ!কে এ কষ্ট- 
১৫৭ 


ধৃতং গ্রেস্না 
গুলি তুমি দিতে পার 7৮ স্ভরাং তোমাকে এমন ভাবে 


চলিতে হইবে যেন্র;-তোমার নির্দিষ্ট আয়টুকুই সংসারকে স্বচ্ছল 
রাখে রর রর 

অপর দিকে, অ।গের সংসারের পুক্র-কন্।দের গঠিও তোমাকে 
সম্পূর্ণ শ্লেহবান্‌ থাকিতে হইবে। পুত্রকন্তাদিগকে নূতন মা আনিয়া 
দিয়া মাতৃন্সেহের স্বাদ তাহাদিগকে পাওয়াইতে হইবে । মাতৃবিয্োগ- 
দুঃখের পর, তাহারা যদ্দি পুনরায় বিঘাতার বিদছেষ ৪ ঠিংসার লক্ষ্যন্থল 
হইয়া পড়ে, তবে তাহা বড়ই মর্মান্তিক এবং অধিকদ্ছর শোকাবহ 
ব্যাপার হইয়া দীড়াইবে। তোমার যদি শক্ত মেরুদও ন| থাকে, তাহা 
হইলে বিমাতার অকারণ রোষ হইতে পুত্রকন্ঠাগুলিকে বীচাইতে পারিবে 
ন1। নব-পরিনীতা পত্বীর প্রঠি প্রেমবান হইয়া আগের সংসারের 
পুত্রকন্তা গুলির প্রতি তোমাকে পুর্ব্বাপেক্ষা। শতগুণ দরদী এবং স্তাঘ- 
পরায়ণ হইতে হইবে। তিশ্ীয় পক্ষের পত্বীর হারতে পড়িয়া অনেক 
বাঁধ্যবান্‌ পুরুষ-সিংহকে একেবারে ভেড়ার বাচ্চা হইয়। ঝাইতে দেখা 
গিয়াছে । তোমাকেও যদি তাহাই হইতে হয়, তাহা হইলে তুমি জীবনে 
যে ভূল করিবে, উহ। সংশোধনের অতীত হইয়। ঝাইবে। দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ কর|ই বড় কথ। নহে, বিবাহ করিয়া সকলের শাগ্টি-বিধাল 
করাচাই। ইতি__ 


আশার্বাদ ক 
ত্বব্দপানল্দ 


১৫৮ 


অখগুমণগ্ডলেশ্বর 
্রীত্রীন্ামী স্বর্ূপানন্দ পরমহৎসদেবের আবাল্য সাধনা 


তর্ুণ ও 58 মধ্যে সংবম্রেন্ত 


শান্নশী9 

বর্চধ্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও এ্হিক 
উ্ভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইছে পারে। তাহার রচিত “রল 
্রক্চর্ধ”, “সংঘম সাধনা”, “জীবনের প্রথম প্রভাত”, “অসংবমের 
মুলোচ্ছেদ" এভৃতি প্রভেঃক মাক্চাপিভার কর্তব্য নিজ নিজ পুত্রের 
হাতে তুলিয়া! ধরা । তীহার রচিত “কুমারীর পবিত্রতা” প্রত্যেক 
কুমারীর হাতে দান করুন। তাহার রচিত “বিধবার জীবনযভ্ড্ত” প্রতি 

বিবার অবশ্ত-পাঠ্য। তাহার রচিত “জধবার সংযম” ও 

“বিবাহিতের ত্রল্মচর্ধয” প্রতি বিবাহিত নরপারীর অবশ্য-পাঠ্য । 

অথগুমগুলেশ্বর শ্রীত্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের 

ভ্রামুখনিঃস্থত উপদেশ-বাণী সমূহ 


... গঅখও-সংহিত।” 
নামে বছুখণ্ডে গরকাশিত হইয়া মানবগখীবনের এহিক, পারত্রিক, আধা।- 
শরিক, নৈতিক, সামজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সসশ্ুার সমাধান 
করিয়াছে । "ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধে) রচিত ধঙ্থু- 
সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল । জীবনের যে-কে|ন ও সমস্তাতেই 
আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাত্ত পাইবেন | 


পত্র লিখিলেই শূল্য-তালিক। পাঠান হয়। 


স্নান আশ্রহন? ক্দপানল্দ ভ্রীতি* লালসা 


